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হাদীসে রাসূল ু্-এর স্পা 


১ ও লী ও 
হিযবুত তাওহীদ বাংলাদেশ । বাংলাদেশে একটা নিষিদ্ধ ঘোষিত 
দল | এ দলটা “দাজ্জাল” নামক একটি ভিডিও ক্যাসেট বাজারজাত 
করেছে । বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এবং সাধারণ পাবলিক বা বিশেষ করে 
এ দলের অনুসারীদের দ্বারা ওই “দাজ্জাল ক্যাসেটটি বিভিন্ন গ্রাম, 
গঞ্জ ও মহল্লায় প্রচার করাচ্ছে । আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 
দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নিষিদ্ধ দলের প্রকাশনী বিক্রি বা প্রচার 
করার অপরাধে বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা সদস্যকে প্রেফতার 
করেছে । তাদের জোরদার প্রচারণায় ওই ক্যাসেটটি আমার হাতেও 
এসে পৌছায় । আমি ওই ক্যাসেটটি বেশ ভালো করেই দেখেছি । 
সেখানে রাসূল ুঞ্ঈএর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করা 
হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বেব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই কাজি্ষিত দাজ্জাল | 
বিশেষ করে ইহুদি-খিস্টানদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন 
আবিষ্কারকে বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা দাজ্জাল প্রমাণের চেষ্টা 
করেছে । ভিডিওটায় বর্ণনাকৃত সবগুলো হাদীসই সহীহ । কিন্তু তারা 
এই সহীহ হাদীসগুলোর অর্থ করতে গিয়ে রাসূল ্রঞ্-এর মূল 
বক্তব্যকে আড়াল করেছে । তাদের দেওয়া হাদীসের ব্যাখ্যার সাথে 
হক্কানী আলেম ওলামাদের ব্যাখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়াতে 
ওলামায়ে কেরামকে ধর্ম ্বার্থান্ধ এবং হাদীসের মর্ম বুঝতে 
অক্ষম বলে সম্বোধন করতেও কণ্ঠরোধ হয়নি । ভিডিও চিত্রের যিনি 
উপস্থাপক তিনি একজন ইংরেজি শিক্ষিত | তার না আছে দাড়ি, না 
আছে টুপি, না আছে সুন্নতি কোন পোষাক | আমার ভাবতেও অবাক 
লাগে তিনি কিভাবে হাদীসের মর্ম বোঝার মধ্যে আলেমদের চেয়ে 
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বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেয়া হয । 
মুঠোফোন 


২ ৩০৯৮৯৮-৫৪ ৭৯৩০৯ 


ডিসেম্বর”১২ 


উপরে স্থান করে নিলেন । ইহুদি-খিস্টানরা শুরু থেকেই ইসলামকে 
নির্মলভাবে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করেছে, করছে এবং করবে | তাই 
বলে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তাদের গতীরোধ করতে 
হবে এমন বিধানতো ইসলামে নেই । এটাই তো ইসলামের সাথে 
একপ্রকারের ষড়যন্ত্র । রাসূল ঞ্্জ দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার 
সাথে সাথে শারীরিক বর্ণনাও দিয়েছেন এবং নির্দিষ্ট করে বলেছেন 
যে, দাজ্জাল একজন মানুষ | কিন্তু তারা বিষয়টি সরাসরি এড়িয়ে 


গেছে। 

পাঠক! নিম্ে একটি হাদীস দেওয়া হল | বিশেষ করে যারা ভিডিও 
ক্যাসেটটা দেখেছেন বা যারা দেখেননি সকলেই রাসূল ক্র বর্ণিত 
রর বগাদা নানি রান নার বারা রর 
খ। 

হযরত আবদুললাহ ইবনে ওমর (নী থেকে বর্ণিত, রাসূল শট 
ইরশাদ করেছেন, “একদিন আমি নিজেকে কাবার কাছে দেখতে 
পেলাম, সেখানে আমি বাদামি রঙের এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, 
তুমি যেমন সুন্দর বাদামি রঙের মানুষ দেখে থাক। এর চেয়েও 
অধিক সুন্দর | তার মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ঝুলছিল । তুমি যেমন 
লম্বা চুল বিশিষ্ট কাউকে দেখতে পাও । এ ব্যক্তিকে তার চেয়েও 
বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল । বন্তত তিনি চুলগুলো আচড়িয়ে 
রেখেছিলেন । চুলপগ্তলো থেকে ফোটা ফোটা পানিও ঝরছিল। 
আমাকে বলা হল যে, তিনি দু'ব্যক্তির ওপর অথবা দু'ব্যক্তির কাধের 
ওপর হাত রেখে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন ৷ আমি জিজ্ঞেস 
করলাম তিনি কে? আমাকে জবাব দেওয়া হল, তিনি মসীহ ইবনে 
মারিয়াম এবি । অতঃপর তার পিচনে এক ব্যক্তিকে দেখলাম । 
তার চুলগুলো খুব বেশি কৌকড়ানো এবং ডান চোখ কানা । যেন তা 
ফুলা আঙ্গুল । আমি জানতে চাইলাম এই লোকটি কে? বলা হল, 
এই লোকটাই হল দাজ্জাল ।” 

দাজ্জাল সম্পর্কে আরও জানতে সহীহ মুসলিমের হাদীস: ২৭৪, 
২৭৫ (১৬৯), ২৭৭ (১৭১) দেখতে পারেন । এই হাদীসপগ্তলোতে 


দাজ্জালের বর্ণনা আছে অথবা হক্কানী আলেম-ওলামার শরণাপন্ন 
হওয়া যেতে পারে । 

হাফেজ মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ 

ছাত্র, আলিয়া (১ম বর্ষ) 

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫৪, হাদীস: ২৭৩ (১৬৯) 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 
করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 
২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম | 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
241811: 911011142600)/91100.০01) 


_ আথহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


। আত্তার্তহীদ ৩ 


প্রসঙ্গ: শরিয়া আইনে অপরাধীদের বিচার 
“মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্যই সম্প্রতি পুলিশের ওপর হামলা 
চালানো হচ্ছে; কোনো কিছু করে লাভ নেই । এ ধরনের হামলা যত বেশি করা হবে, ততই 
কঠোরভাবে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে । এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না । যেকোনো 
পরিস্থিতিতে মানবতাবিরোধীদের বিচার হবেই । যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বিকল্প পথ হিসেবে 
আমার শরিয়া আইনে বিচার করব । প্রয়োজনে কিসাস অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।' (প্রথম 
আলো, কালের কণ্ঠ, ১৬.১১.১২) 
গত ১৬ নভেম্বর গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্ষনির্বাহী সংসদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা এ কথা বলেন । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে আমরা সিরিয়াসলি নিতে চাই । রাষ্ট্রের 
সর্বোচ্চ নির্বাহী হিসেবে তার কথাকে হালকাভাবে নেয়ার সুযোগ নেই । মানবতাবিরোধী 
অপরাধীদের বিচার তিনি কোন্‌ আইনে করবেন বা আদৌ করবেন কিনা সেটা তার ইচ্ছে ও 
৮] জামায়াতে ইসলামীর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা করে বিএনপি বিরোধী আন্দোলন ও নির্বাচনী 
বৈতরণী পার হওয়ার অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগের আছে । শায়খুল হাদীস আল্লামা আযিযুল হক 
ঞ্রল্ষই-এর নেতৃত্বাধীন খিলাফত মজলিশের সাথেও আওয়ামী লীগের লিখিত চুক্তি হয়েছিল । 
১৯৫৪ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে সমঝোতা করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়ী হয়েছে 
আওয়ামী লীগ | শরীক দল হিসেবে নেজামে ইসলাম পার্টিও ৩৩টি সংসদীয় আসন লাভ করে । 
ত চির শক্র বা চির মিত্র বলতে কিছু নেই । দেশের স্বার্থে, ক্ষমতার স্বার্থে, দলের স্বার্থে 
সমঝোতা করার, ছাড় দেয়ার বা ডিগবাজি খাওয়ার রেওয়াজ ও উপমহাদেশের রাজনীতিতে 
অহরহ । মোট কথা মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের বিষয় ভাবে আওয়ামী লীগের 
সর্বোচ্চ ফোরাম ও দলীয় হাই কমান্ডের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল । যে আইনেই 
বিচার হোক না কেন, তা স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই । দোষী শাস্তি পাক এতে কারো 
আপত্তি নেই কিন্তু নিরপরাধমানুষ যদি শাস্তি পায় আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন । মহানবী 
জঈ-এর ঘোষণা অনুযায়ী 'মযলুমের চোখের পানি আল্লাহ তায়ালার দরবারে সরাসরি কবূল হয়; 
এতে সন্দেহের অবকাশ নেই ॥ 
আমরা যে বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই সেটা হচ্ছে শরিয়া আইন ও 
কিসাস* । দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যখন 
শরিয়া আইন ও কিসাস প্রয়োগের কথা বলেন, তখন এ আইনের প্রয়োগসিদ্ধতা 
ও উপযোগিতার প্রমাণ মেলে । সাম্প্রতিক সময়ে খুনের অপরাধে সৌদি আরবে 
যখন শরিয়া আইনে বেশ ক'জন বাংলাদেশীর শিরশ্চেদ করা হয়, তখন 
বাংলাদেশে শুরু হয় হৈচৈ ও টিভি টকশো । কতিপয় সংবাদপত্র ও কলামিস্ট 
শরিয়া আইনের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং এ আইনকে 
সেকেলে, জংলি ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করার প্রয়াস চালান । তারা এ কথা 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, একবিংশ শতাব্দিতে শরিয়া আইন অচল এবং 
এতে আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের বা আপিল করার সুযোগ নেই | অথচ তাদের 
এ ধারণা ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপ্রসূত । শরিয়া আইনে আত্মপক্ষ সমর্থন ও তিন স্তরে 
উচ্চতর ও আপিল আদালতে আপিল করার সুযোগ ও অধিকার আছে । শরিয়া 
আইন আধুনিক যুগেও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পূর্ণ সক্ষম | শরিয়া আদালতে বাদী-বিবাদীর 
|) বাংলাদেশে আর্শক বা পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়া আইন প্রয়োগ করতে গেলে সংবিধান সংশোধন করার 
ূ প্রয়োজন পড়বে | সংসদে বর্তমান সরকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সংবিধান সংশোধন 
কঠিন নয় | পৃথিবীর বহুদেশে শরিয়া আইন চালু রয়েছে এবং শরিয়া আদালত ও আপিল বেঞেঃ 
মামলার সংখ্যাও প্রচুর । ইউরোপের কিছু দেশেও মুসলমানদের জন্য রয়েছে পৃথক শরিয়া আইন | 
যেসব দেশে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ শরিয়া আইন বলবৎ রয়েছে তন্মধ্যে মিশর সৌদি আরব, কাতার, 
আলজিরিয়া, তিউনেশিয়া, মৌরিতানিয়া ও ক্রুনাই অন্যতম | বর্তমান বিশ্বের শরিয়া আইন 
বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের এপিলেট ডিভিশনের শরিয়া 
বেঞ্চের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । সুদ নিষিদ্ধকরণ নিয়ে তার এঁতিহাসিক রায় 
সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় । বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়া আইন প্রয়োগ 
করা গেলে বাদী-বিবাদী উভয়ের জন্য মঙ্গল | এটা সম্ভব না হলে বিদ্যমান আদালতের পাশাপাশি 
শরিয়া আদালত গঠন করা যায় । দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক বিশেষত মুসলিম পারিবারিক 
আইন সংশ্লিষ্ট কিছু মামলা শরিয়া আদালতে বিচারের জন্য ন্যস্ত করা গেলে সাধারণ মানুষের 
ভোগান্তি অনেকটা লাঘব হবে । শরিয়া আইন চালু করা গেলে দেশের বহু চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক 
ঘটনার দ্রুত ও গ্রহণযোগ্য বিচার করা সম্ভব হবে । দেশের আইন বিশেষজ্ঞ ও ইসলামী আইনে 
পারদর্শী মুফতীদের নিয়ে একটি “শরিয়া আইন কমিশন” গঠনের জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
ডিসেম্বর*১২+. 0 আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


মতামত প্রকাশের অধিকার হল মৌলিক 
মানবাধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ । 
কিন্তু অনেকে এটা ধরে নেয় যে মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতার অজুহাতে তারা কারো 
বিরুদ্ধে অবমাননাকর যা খুশি করতে বা 
লিখতে পারবে । মধ্যযুগ থেকে খিস্টান 
ধর্মের রক্ষক বিশপ, আশ্রমের অধ্যক্ষ ও 
পোপগণ সুপরিকল্পিতভাবে ইসলাম ও 
মহানবী ঞ্রঞ্-এর অবমাননার জন্যে অভিযান 
পরিচালনা করে । চার্চের দলিলপত্র নবী 
স্ী-কে “পাগল ও “দুশ্টরিত্র' বলে উল্লেখ 
করে; এবং ইসলামী বেহেস্ত বিনোদন 
প্রাসাদ ছাড়া আর কিছুই নয় । ইসলাম ও 
নবী সম্পর্কে মিথ্যাচার ও ইসলাম ধর্মের 
সমালোচনাসহ পুস্তিকা রচনা করতে পোপ 
কতিপয় ধর্মান্ধ ব্যক্তিকে উৎসাহিত 
করতেন । চার্চ এ ধরণের কাজ থেকে বিরত 
থাকার পর এই আক্রমণগুলো সুস্পষ্টভাবে 
কমে যায় ॥ কিন্তু ইসলাম ও কুরআনের 
বাণীর অবমাননা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, বরং 
তা ভিন্ন পদ্ধতিতে অন্যরূপ ধারণ করেছে । 
ইসলামের বিকৃতি ও অবমাননা এখনো 


ডিসেম্বর”১২ 


চলছে মতামত 
স্বাধীনতা*-এর ছন্মাবরণে । 

এভাবেই নবী ক্র্জু-কে নিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুন 
আঁকা হয়। এবার সিনেমা বানিয়ে তাঁর 
চরিত্রে যাচ্ছেতাই কালিমা লেপন করা 
হয়েছে। ইহুদি বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিক 
স্যাম বাসিল (981 138561 ছদ্মনাম) 
দিয়ে ইনোসেন্স অব মুসলিমস' নামে 
অবমাননাকর এ চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন । 
এতে আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ 
ঞ্-এর একটি কল্পিত বিকৃত চরিত্র 
দেখানোসহ তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তি, ইসলাম, 
পবিত্র কুরআন এবং মুসলিম জাতিকে 
কলক্কিত করে মিথ্যা-বানোয়াট চলচ্চিত্রটি 
প্রচার করা হয় । ন্যক্কারজনক এই আচরণের 
বিরুদ্ধে বিবেকবান প্রতিটি মানুষই সোচ্চার 
ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন । ছবিটি নিয়ে সমগ্র 
মুসলিম দুনিয়া ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। 
ছবিটির পরিচালনা এবং প্রযোজনায় প্রথমে 
অন্য নাম এলেও পরবর্তীকালে সংবাদ 
মাধ্যমে তার স্থলে স্যাম বাসিল নামে ৫৬ 


প্রকাশের 


মহানবীর বিরুদ্ধে 


উস্কানিমূলক কুৎসা বনাম 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা: 


সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ 


বছরের এক ইসরাইলি রিয়েল এস্টেট 
ডেভেলপারের নাম উঠে আসে । মিসরীয় 


হয়নি, মুহাম্মদ সম্পর্কে অজানা কিছু সত্য 
(?) ফাঁস করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য । 
প্রভাবশালী সংবাদপত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের 
সাথে অজ্ঞাত স্থান থেকে দেয়া সাক্ষাৎকারে 
স্যাম বাসিল জানান, ইসলাম একটি 
ক্যান্সার, ইসলামের শঠতার প্রতি জনগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণের এটা একটি রাজনৈতিক 
উদ্যোগ । এটি একটি রাজনৈতিক ছবি, 
কোনো ধর্মীয় ছবি নয় । 

মার্কিন অভিনেত্রী সিনডি লি গার্সিয়া এই 
চলচ্চিত্রটিতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ 
ঞ্জ-এর মেয়ে ফাতেমার চরিত্রে অভিনয় 
করেছেন । চলচ্চিত্রটির নির্মাতা নাকোলা 
বাসিলী নাকোলা (8150019 73899919% 


_। আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 
ব91009019) তাকে প্রতারণা করে 


'ইনোসেন্স অব মুসলিমস” নামে এই ঘৃণ্য বাসিলের 


ছবিতে অভিনয় করিয়েছেন বলেও অভিযোগ 
করেছেন সিনডি | এছাড়া তার এই ছবিতে 
অনুভূতিতে আঘাত লাগায় তিনি সবার কাছে 
ক্ষমাও প্রার্থনা করেছেন। তার সাথে 
জালিয়াতি এবং সুনামহানির অভিযোগে 
ছবির প্রযোজকের বিরুদ্ধে লস আার্জেলেস 
আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন ।১ 
একই সাথে ইন্টারনেটে ভিডিও শেয়ারিং 
ওয়েবসাইট ইউটিউব থেকে ভিডিওচিত্রটি 
সরিয়ে নেয়ার দাবি জানান তিনি । কিন্তু 
অভিনেত্রী গার্সিয়ার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
করে ছবিটি ইউটিউব থেকে সরাতে 
অস্বীকৃতি জানিয়েছেন লস ত্যার্জেলেসের 
সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক লুইস ল্যাভিন | 
চলচ্চিত্রটি নিয়ে ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে 
মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও 
সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । ঘৃণ্য এই 
চলচ্চিত্রটি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর থেকেই 
এটি নির্মাণের পেছনে জড়িত ইসরাইলি 
বংশোদ্ভুত আমেরিকান পরিচালক নিকোলা 
বাসিলী নাকোলা আত্মগোপনে আছেন । 
জানিয়েছেন, বাসিল যখন তাকে এর 
পাচলিপিটি দিয়েছিলেন তখন এর মধ্যে 
কোথাও মহানবীর নাম কিংবা কোনো ধর্ম 
সম্পর্কে উল্লেখ ছিল না। অভিনেত্রী 
সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, জুলাই ২০১১- 
এ ছবিটির নির্মাণকাজ শুরু হলে জানানো 
হয়, এটা দুই হাজার বছর আগের “ডেজার্ট 
ওয়ারিয়”+ নামের একটি আ্যাডভেঞ্র 
ফিল্ম । তাদের অভিনীত ছবিতে মুহাম্মদ 
অথবা ইসলাম সম্পর্কে কোনো সংলাপই 
ছিল না। এন্টি-মুসলিম আাকটিভিস্ট স্টিভ 
কেইন নিজেই স্বীকার করেছে সে ছিল ছবির 
পালিপি কনসালট্যান্ট এবং ছবিটির নাম 
ছিল “ইনোসেন্স অব বিন লাদেন” । সংশিষ্ট 
কলাকুশলীদের মতে, ডাবিংয়ের মাধ্যমে 
নির্মাতা এদের সব সংলাপকে পরিবর্তন 
করে দিয়েছে । গার্সিয়া জানিয়েছেন, 
চিত্রায়নের সময় মুহাম্মদের পরিবর্তে 
কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নাম ছিল জর্জ | ইউটিউবে 
১৪ মিনিট প্রদর্শিত ছবিটির ট্রেইলার সারা 
বিশ্বের মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ করে তুলেছে । 
পশ্চিমাদের বিবেকহীনতার ফলে দেখা যায় 
যে, “তারা চিন্তা-বাকস্বাধীনতার স্োগান 
দিতে দিতেই আইন করে হিজাব পরা 
নিষিদ্ধ করে । অপরদিকে শতকোটি 
মানুষের হদয়ে আঘাত হেনে যে ব্যক্তি 
অশ্রীল মিথ্যা সিনেমা বানায় তাকে বিচারের 
কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে প্রশ্রয় দেয়া হয় । 
তাই মহানবীকে বিদ্রপ ও অপমান করে 


ডিসেম্বর”'১২ 


ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় এখন পর্যন্ত প্রায় 
অর্ধশত মানুষ নিহত হলেও আমেরিকায় 
সপরিবারে নিরাপদেই আছেন তিনি । 

মহানবী ্ঞ্জ-কে অবমাননা করায় সারা 
বিশ্বের মুসলমানরা যখন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ 
করছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সংঘাত- 
সংঘর্ষে বহু মানুষ হতাহত হচ্ছে তখন 
চলচ্চিত্রটির প্রচার বন্ধ না করে মার্কিন 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, এর 
প্রচার ও প্রকাশ বন্ধ করা হলে মতপ্রকাশের 
অধিকার ক্ষুন্ন হবে । মতপ্রকাশের স্বাধীনতার 


ওপর হিলারি র বক্তব্যের কড়া 
সমালোচনা করে মাহাথির মোহাম্মদ তার 
ওয়েবসাইটে সম্প্রতি লিখেছেন, 


“মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের অধিকারের 
অনুভূতিতে আঘাতকারী এ চলচ্চিত্রের পক্ষে 
কথা বলেছেন । আমি মনে করি, পশ্চিমাদের 
মূল্যবোধ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। 
মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের কথা বলে তারা 
একে অপরকে অপমান করতেও আর দ্বিধা 
করছেন না। তিনি আরও বলেন, “মানুষ 
যদি একে অপরকে অবজ্ঞা ও অপমান 
করতে থাকে তাহলে কি ধরনের সংস্কৃতি 
গড়ে উঠবে? রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি কোথাও 
কোনো শান্তি থাকবে না। মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে । কিন্তু অপমান 
করার অধিকার কারও নেই । মাহাথির 
ধর্ম ও মূল্যবোধকে আঘাত করা হলে বিশ্ব 
থেকে শান্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও ঘৃণা ও সংঘাত বেড়ে 


নির্মিত হয়েছে এবং সেখান থেকে তা 
প্রচারিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের 
সে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না । 

পশ্চিমা জগতে যেন কোনভাবেই থামছে না 
ইসলাম বিরোধী চরমপন্থিদের মানবতা 
লংঘনকারীদের কার্ধকলাপ। সিনেমা 
নির্মাণের ক্ষোভ প্রশমিত হতে না হতেই 


নিয়ে অবমাননাকর কার্টুন ছাপা হয়েছে ১ 
জার্মানীর এক কষ্টর ইসলামবিরোধী চক্র 
(7১0 1906501719170 (০101299105 
1৬1০9৮11617) অশ্লীল চলচ্চিত্রটির ট্রেইলার 
ওয়েবসাইটে দিয়ে বলেছে তারা শিগগিরই 
বার্লিনে এটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে 
যাচ্ছে । পশ্চিমাদের তথাকথিত নীতিকথা 
আর আদর্শের পুরোটাই যে ভশামি তা আর 
বলার অপেক্ষা রাখেনা । 

মহানবী আজকে নিয়ে আমেরিকায় 
আবমাননাকর চলচ্চিত্র তৈরি ও ফরাসি 
পত্রিকায় বিশ্বনবীকে কটাক্ষ করে কার্টুন 
ছাপানোর প্রতিবাদে সারাবিশ্ব যখন 
বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখন আগামী 
২৪ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্ক সাবওয়ের 


ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ, £১[0)]) | ২০০৭ 
সালে তালাকপ্রাপ্তা নারী ও ইহুদিবাদী গোষ্ঠী 
প্রধান পামেলার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 
আদালতের এক বিচারক বলেছেন, 
আমেরিকার সংবিধানে বর্ণিত বাকস্বাধীনতার 
আওতায় মুসলমানদের বর্বর বলে উল্লেখ 
করে এ বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে। 
আদালতের অনুমতি পাওয়ার পর পামেলা 
জানিয়ে দিয়েছেন, এই বিজ্ঞাপনের কারণে 
প্রতিবাদ বা সহিংসতা হলেও তিনি তাতে 
অনুতপ্ত হবেন না। এর আগে 
সানফ্যানিসকোর বাসে ওই পোস্টার 
লাগনো হয়েছে । 

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে 
মুসলমান ও ইসলামের অবমাননা করা 
থেকে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম পিছিয়ে নেই 
তার  উদাহারণ ইতালীর সুপরিচিত 
সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচি । ২০০১ সালে 
তিনি 4২856 9070 1১106 শিরোনামে 
একটা বই লেখেন | ইউরোপে এটা সর্বাধিক 
বিক্রিত বইয়ের মর্যাদা লাভ করে । মিস 
ফালাচি-এর মতে মুসলমানরা হল “আল্লাহর 


₹ অদ্ভুত সন্তান” ও “জঘন্য প্রাণী যারা 


ব্যাপটিস্ট্রতে প্রস্রাব করতে চায় এবং 
'জন্মহারের মাধ্যমে ইদুরের মত সংখ্যা বৃদ্ধি 
করে । কানাডা থেকে এম. ইসলাম 
লিখেছেন, “মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার 
পশ্চিমা বিশ্বে ইহুদি বা অন্য কোন অরক্ষিত 
সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে এ 
ধরণের ঘৃণ্য বক্তব্যকে সহ্য করা হয় কিনা? 
আজ থেকে কয়েক বছর আগেও নবী ধ্রু্ 
সম্পর্কে উস্কানিমূলক ও অশ্লীল ব্যঙগচিত্র 
প্রকাশের ফলে মুসলিমবিশ্ব জুড়ে জ্ুদ্ধ 


আবার ফ্রান্সের এক সাপ্তাহিকে রাসুলকে শী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয় । ২০০৫ সালের ৩০ 


। আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের পত্রিকা “জিল্যান্ড 
পোস্টেন'-এ প্রকাশিত [116 78095 ০07 
[৬1011910179 শীর্ষক ১২টি ব্যঙ্গচিত্রের 
মধ্যে নবী মুহাম্মদ ক্র-এর মাথায় টাইম 
বোমার মতো দেখতে পাগড়ি পরিহিত 
একটি ছবি ছাপানো হয় । 

২০০৬ সালে ১০ জানুয়ারি নরওয়ের একটা 
ম্যাগাজিন এগুলো পুনরায় প্রকাশ করলে 
মুসলিম বিশ্বে তাৎক্ষণিক হৈচৈ পড়ে যায় । 
মহানবী মুহাম্মদ ঞ্রঞ্ঈ-এর কল্পিত অবয়বকে 
ধর্মের প্রতি তীর কটাক্ষ বলে মনে করা হয় । 
ডেনিশ সরকার ঘোষণা করে যে পাত্রকার 


পুনরায় প্রকাশ করতে থাকে । ফলে সারা 
বিশ্বের মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে | এতে 
পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে । 
ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে মৌলবাদী খিস্টান জেরি 
ফলওয়েলের কথার প্রতিধ্বনি করতে চায় 
যিনি বলেন, “মুহাম্মদ সন্ত্রাসী এবং ইসলাম 
ক্ষতিকারক ।' মুসলমানরা যিশু খরিস্টকে নবী 
হিসেবে সম্মান করে। শত কোটি 
মুসলমানের কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্্‌ 
করেছেন, না কখনও কারো দিকে বোমা 
বশবরতী হয়ে এবং কোটি মুসলমানকে কষ্ট 
হঠকারিতার সাথে মুহাম্মদ করু্ঈ-কে 
মিথ্যাভাবে চিত্রিত করা হয় । 

স্বাধীনতা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । সকলের 
উচিত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান 
করা । কিন্তু এজন্য কাউকে বিদ্রপ করা বা 
অহেতুক তোষামোদি করারও কোন কারণ 
নেই । ধরে নেয়া ঠিক হবে না যে, মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতার অজুহাতে একজন 
অন্যজনের বিরুদ্ধে যা খুশি লিখতে পারে । 
সংবাদপত্র ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার 
প্রমাণ ও স্বীকৃতির পাশাপশি সংবাদপত্রের 
দায়িত্বও অবশ্যই আসবে । 49995 1০ 
11611 10 19900) ০01 9109901) 
1095110 011100106 0079 19910191) 
091690175?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ফিলিপ 


অধিকারের সাথে অবশ্যই আসবে কমপক্ষে 
একটি অনুবর্তী অধিকার এবং একটা 
পরবর্তী দায়িত্ব। যদি কারো মনে 
সংবাদপত্রের কষ্ট দেওয়ার অধিকার থাকে 
তাহলে সমালোচিত ব্যক্তিদের অবশ্যই মনে 
কষ্ট পাবার অধিকার থাকবে । তাঁরা 
উপসংহারে বলেন, ফলত মুসলমানদেরকে 
দুটি অপবাদ দেওয়া হয়। একবার 
ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে এবং আবার প্রতিবাদের 
গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করার জন্য । 
তাদের প্রতিবাদের প্রতি উত্তেজনাপূর্ণ উত্তর 
আমাকে দক্ষিণ আফিকার জাতীয়তাবাদী 
কৃষ্ণাঙ্গ নেতা স্টিভ বিকোর কথা মনে 
করিয়ে দেয়: “শ্বেতাঙ্গরা শুধু আমাদের 
পদাঘাতই করছে না বরং বলে দিচ্ছে 
করতে হয়।' প্রত্যেকে যদি নিজের মত 
করে নির্বিচারে সীমাহীনভাবে মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতার চর্চা করে তাহলে এই 
বিশ্ব অস্থির ও বসবাসের অনুপযোগী হবে । 
২০০৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্তুগালে 
প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে নোবেলজয়ী 
জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস ডেনিশ পত্রিকা 
জিল্যান্ড পোস্টেনের বিরুদ্ধে 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উসকানির অভিযোগ করে 
পরও পত্রিকাটি মুহাম্মদ ৬&ু্র-এর ব্যচিত্র 
প্রকাশ করে । বিশ্বব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টিকারী এই কাজকে নাৎসীদের দ্বারা 
ইহুদীদের ব্যঙচিত্রায়নের সাথে তুলনা করে 


সংস্কারবাদী ও রন অহেতুক 
সন্দেহকারী |” সাপ্তাহিক সংবাদ ম্যাগাজিন 
ভিসাও'-কে তিনি বলেন, “আমি সবাইকে 
চিত্রগুলো দেখতে পরামর্শ দেই: এগ্তলো 
নাৎসীদের সময় বিখ্যাত জার্মান পত্রিকাদের 
স্টুয়েরমার প্রকাশিত একই ধরণের 
ইহুদীবিরোধী ব্যঙ্গচিত্রের কথা মনে করিয়ে 
দেয় । ইহুদিবিদ্বেধী নাৎসী পত্রকাদের 
স্টুয়েরমার (১৯২৩-১৯৪৫)-এর প্রকাশক 

স্ট্েইচারকে শেষ পর্যন্ত 
নুরেমবার্গের যুদ্ধ-অপরাধী বিচারের মাধ্যমে 
মৃত্যুদ- দেওয়া হয়। 
ইনুদীবিদ্বেষী জার্মানী এখন মুসলিমবিদ্বেষী 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয় । 
এবছরের আগস্ট মাসে জার্মান চরমপন্থিরা 
বার্লিনের তিনটি মসজিদের সামনে ২০০৫ 
সালে ডেনমার্কের “জিল্যান্ডত-পোস্টেনে 
প্রকাশিত ব্যঙ্গ কার্টুন নিয়ে জঙ্গি বিক্ষোভ 
করে । কিন্তু মুসলিম বিদ্বেধী এসব কাজ 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে 
বিবেচিত হচ্ছে । 


হেনসার এবং গেরি ইয়াং বলেন, “কাউকে বৈসাদৃশ্য 


মনে কষ্ট দেওয়ার, অসন্তুষ্ট করার 
ডিসেম্বর”১২ 


জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার মতো ফ্রান্সেও ইহুদি 
হত্যাযজ্ঞ ঘটেনি এমন কথা বলা আইনত 
নিষিদ্ধ । সুতরাং এটা পরিষ্কার যে 
ইউরোপীয় সংবাদ মাধ্যম “স্বাধীনতা” প্রয়োগ 
করে ঠিকই, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে 
বাধানিষেধ আরোপ করে । ব্যঙ্গচিত্রের 
ব্যাপারটি বিজ্ঞতার সাথে সমাধানের জন্য 
প্রয়োগে মারাত্মকভাবে উদাসীনতার পরিচয় 
দেয়। শুধু তাই নয় পত্রিকার মতামত 
ডেনিশ সরকার ঘোষণা করলেও মানহানির 
জন্য ক্ষমা চাইতে ধারাবাহিকভাবে অস্বীকৃতি 
জানিয়ে একে “মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা 
বলে অভিহিত করে । অবমাননাকারি 
কার্টুনিস্টকে সম্মান জানাতে ইউরোপীয় 
নেতাদের মাঝে কোন কুষ্ঠাবোধ নেই | তার 
প্রমাণ জার্মীনির চ্যান্সেলর গ্যঞ্জেলা মার্কেল 
কর্তৃক মহানবীর অশ্লীল কাটুর্ন অংকনকারী 
ডেনিস কার্ট্রনিস্ট কুরত ওয়েস্টারগার্ডকে 
প্রেস ফ্রিডম এওয়ার্ড ২০১০ প্রদান । এখানে 
উল্লেখ করার মতো ঘটনা হচ্ছে জনৈক 
ইহুদি সাংবাদিককে নাৎসী যুদ্ধ অপরাধীদের 
সাথে তুলনা করার জন্য লন্ডনের নির্বাচিত 
মেয়র কেন লিভিংস্টোনকে ২০০৬ সালের 
১লা মার্চ থেকে চার সপ্তাহের জন্য 
সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হয় । 

মিডলটনকে নিয়ে সম্প্রতি দক্ষিণ ফ্রান্সের 
সাগরপারে অবস্থিত বাড়ির সুইমিং পুলে 
সময় কাটানোর সময় ওই দেশের সাংবাদিক 
দুর থেকে কেটের নগ্ন ছবি তোলেন । ফরাসি 
ট্যাবলয়েড ক্লোজার প্রথম প্রকাশিত হয় 
গোপন ক্যামেরায় তোলা কেট মিডলটনের 
অর্ধনগ্ন ছবি । এর পর পরপরই এ নিয়ে 
সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। নগ্ন ছবি 
দম্পতি ও বিটিশরা বেজায় চটেছেন 
পত্রিকার ওপর । এ সম্পর্কে ব্রিটেনের 
সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বলেছেন, যে 
সাংবাদিক এ ছবি তুলেছেন, তিনি খুবই 
কুরুচিপূর্ণ কাজ করেছেন একে তিন 
লালায়িত কুকুরের কাজ বলে উল্লেখ করেন । 
এছাড়া কেটের একান্ত ছবি তুলার ঘটনাকে 
জন মেজর পরিষ্কার সীমালজ্ঘন বলে উল্লেখ 
করেন । বিটিশ পত্রপত্রিকায় এ ছবি না 
ছাপানোয় তিনি সাংবাদিকদেও ধন্যবাদ 
জানান | ছবি ছাপানোর বিষয়টি শেষ পর্যন্ত 
ফ্রান্সের আদালতে গড়ায়। ছবিগুলো 
গোপনীয়তা ভঙ্গের অভিযোগে ক্লোজার 
সাময়িকীর বিরুদ্ধে ফরাসি আদালতে মামলা 
করে ব্রিটিশ রাজপরিবার । ব্রিটিশ রাজবধু 
কেট মিডলটনের অর্ধনগ্ন ছবি প্রকাশের 


। আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফ্রান্সের 
আদালত । পাশাপাশি কোনো ম্যাগাজিন বা 
পত্রিকা ভবিষ্যতে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করলে প্রত্যেকবার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ১০ 
হাজার ইউরো জরিমানার নির্দেশও দিয়েছে 
আদালত । 

অথচ একই সময় ইসলামের নবী এ্রঞ্জ-এর 
মর্যাদাহানি করে আমেরিকায় সিনেমা 
বানানো হলো । তা ছাড়াও এ ব্যাপারে 
বলছেন না । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামাও কোন কাযধকর পদক্ষেপ 


জু ও তার 
সঙ্গীদেরকে গালমন্দ করেন এবং তার 
স্ত্রীদের ব্যাভিচারিনী বলে অভিহিত করেন । 
ব্রিটেনসহ সারাবিশ্বে মুসলমানরা এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং ইসলামের 
প্রতি কটাক্ষপূর্ণ বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি 
করে । কিন্তু কোন কাজ হয়নি ৷ তথাকথিত 
'কটুক্তি করার স্বাধীনতা” বিরোধী তীব্র 
লোক নিহত হয় এবং ইরান সালমান 
রুশদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া” জারি করে । এ. 
আর. দিমাশকিয়া বলেন, স্বাধীনতার রক্ষক 
ব্রিটেন এই ব্যক্তিটিকে সমর্থন ও রক্ষার জন্য 
দ্রত এগিয়ে আসে এবং তা করে মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার 
অজুহাতে | এটি এক্ষেত্রে সমালোচনা ও 
গালাগাল করার স্বাধীনতা । পাশ্চাত্যে একটা 
জনাকীর্ন মিলনায়তনে “আগ্তন' বলে চিৎকার 
এড়িয়ে যাবার কারো অধিকার নেই | 

রুশদির বই প্রকাশিত হবার একমাস পূর্বে 
স্বাধীন বক্তব্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিরা 
পিটার রাইটের “97 (0801)91 বইটি 
নিষিদ্ধ করে “মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা 
লঙ্ঘন করে । এই অসঙ্গতি থেকে এটি 
পরিষ্কার তাদের স্বাধীনতা মানে নিজেদের 
ইচ্ছামত কাজ করা, অন্য ধর্মাবলম্বীদের 
আন্তরিক অনুরোধ পালন নয় । আমার মনে 
প্রশ্ন জাগে যদি আমাকে মিথ্যাভাবে 
বিরুদ্ধে বিটিশ বিচারকদের কাছে অভিযোগ 
হতো। তারা কি তার কুৎসা রটানোর 
অধিকারকে যৌক্তিক বলে সমর্থন করতো । 
যদি তা না হয়, তাহলে কেন তারা বিচারের 
অস্বাভাবিক মানদ- প্রয়োগ করবে রুশদির 
সেই বইয়ের ব্যাপারে যেটি সেই সমস্ত 


ডিসেম্বর”১২ 


কাছে আমাদের পিতা, বোন, স্ত্রী এবং 
মেয়েদের চেয়েও অধিকতর প্রিয়? 

রুশদীর ঘটনার বিপরীতে ইহুদি সম্প্রদায় 
১৯৮০ এর দশকে ব্রিটিশ থিয়েটারে একটি 
ইহুদিবিদ্বেষী নাটকের মঞ্চায়ন জোর করে 
বাতিল করতে সমর্থ হয়। মেল গিবসন্রে 
সর্বশেষ ছবি “দ্যা প্যাশন অব দ্যা ক্রাইস্ট' 
হল যিশু খরিস্টের অন্তিম মুহূর্তে তার মৃত্যুর 
জন্য ইহুদিদের ভূমিকার চিত্রায়ন । 
সানডে জিন নি 
তুলনায় “বেশি বৈরী মনোযোগ সৃষ্টির 
অভিযোগে বড় বড় ছবিঘরগুলো একে 
প্রত্যাখ্যান করে । এটিকে ঘিরে আবর্তিত 
হয়েছে আরও বেশি “বিষাক্ত বিবাদ" । প্রশ্ন 
উঠেছে এটি ইহুদিদের বিরুদ্ধে কুৎসা 


ত রটিয়েছে কিনা বা এটি ইহুদি বিদ্বেষী কিনা । 


এটি যে মনোভঙীর সৃষ্টি করে সে ব্যাপারেও 
পশ্চিমা স্বাধীন প্রচার মাধ্যম প্রশ্ন তুলেছে । 
গেসিডো রানের ভার ারোনা 
থাকায় মাইকেল মুরের “ফারেন হাইট ৯/১১' 
ছবিটির বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান ডিজনীর 
প্রধান কর্মকর্তা মাইকেল ইজনার এর সাথে 
সংশ্লিষ্ট থাকতে চাননি বিধায় ছবিটির 
বিতরণ বন্ধ করে দেন । অনেকে এই ছবির 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে একমত হলেও স্বাধীন 
দেখেছেন ছবিটিতে প্রেসিডেন্টকে 
সমালোচনা করা হয়েছে । তাই তারা এর 
বিরোধিতা করেন এবং এটাকে প্রকাশ্যে 
প্রদর্শনের জন্য মুক্তি দেয়া থেকে বিরত 
থাকেন। যাই হোক এই শর্ট ফিল্মটি 
বিশ্বব্যাপী প্রশংশিত হয় । 

২০০৪ সালে সেইন্ট এন্ড্রুজের ছাত্ররা যীশু 
খিস্টের জীবনের প্রতিফলন ঘটায় এরকম 


লাস্ট সাপার” দৃশ্যে যিশুকে নগ্ন বক্ষের 
মহিলার মত করে চিত্রিত করার জন্য মৃতুর ১ 
হুমকি পান । “পশ্চিমাদের এটি ভান করা কি 
উচিত যে ইংরেজদের গির্জার বেদীতে 
ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে নাটক রচয়িতার জীবনটা 
সহজ হবে? 

২০০৪ সালের প্রথমদিকে বিবিসি 
ক্যাথলিকদের অভিযোগ গ্রহণ করে কার্টুন 
সিরিজ পোপটাউন প্রত্যাহার করে নেয়। 
অবমাননার প্রতি একই ধরণের সৌজন্য ও 
সংবেদনশীলতা ব্রিটিশ সমাজ অথবা বিবিসি 
দেখায়না কেন? 


উপসংহার 

অবমাননামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা নয় । বরং নির্জলা ঘৃণার প্রকাশ । 
বিটিশ রাজবধূ কেটের নগ্ন ছবি প্রকাশের 


বিরুদ্ধে ফরাসি বিচার বিভাগ যেভাবে 
আইনগত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে, 
বিশ্বনবী আই্ঈ-এর অবমাননাকর কার্টুন 
প্রকাশকারী ফরাসি ম্যাগাজিন শার্লি এবদোর 
বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা কেন নেয়া হবে না? 
এ ক্ষেত্রে দুই নীতি গ্রহণের কোনো অবকাশ 
নেই। আমরা জানি ফরাসি সরকার 
হলোকাস্ট বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 

তি নারিিিরহাতে রমিত 
অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধেও আইন করে 
কঠোর অবস্থান নিয়েছে । অন্য জাতির ধর্ম 
ও মূল্যবোধকে আঘাত করা হলে বিশ্ব থেকে 
শান্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অন্যান্য 
৯ ৪৯১১৫৭০, 
যাবে । সেজন্য রাষ্ট্রগুলোকে 
বিশ্বশান্তির স্বার্থেই চলচ্চিত্রটির প্রচার বন্ধ 
করার কার্ষকর পদক্ষেপ নিতে হবে । 

ব্যঙগচিত্রের জন্য মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীজুড়ে 
প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, এটাই তো 
ঈমানী দায়িতু। ইসলাম শাস্তি ও সম্প্রীতির 


* [বীবিসি, রয়টাসর্ণ বুধবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ 
২ রয়টাসার্ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ 
* এপি, এএফপি, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট 


। আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


লালসা তন 


উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক 


ফেলে হত্যা করা বৈধ কিনা? আজকের 


মশ 
করতে মনস্থ করে ইসলাম সে বিষয়ে কী 


প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্দই চলছে তখন সরকার 
কৌশল ও ফাদ প্রয়োগ সেখানে অবৈধ হবার 
কারণ নেই | কেননা, যুদ্ধ বস্তত একটি ধোকা 
বা কুটকৌশল (অন্যকথায়- যুদ্ধে কিছুই 
নিষিদ্ধ নয়_-যদিও ইসলামে বিষয়টি এরূপ 
ঢালাওভাবে অনুমোদিত নয়) । 

দুই. মুসলিম দেশের বৈধ সংখ্যালঘু 
নাগরিক | মুসলিম দেশের বৈধ সংখ্যালঘু 
নাগরিক যাদের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের 
দায়িত্ব তাদের ক্ষেত্রে এভাবে হত্যার অনুমতি 
নেই । কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
অধিকারপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু নাগরিকের ক্ষেত্রে এই 
“নিরাপত্তা অধিকার” রহিত হয়; তখন তার 
বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে । তাকে দলিল- 
প্রমাণসহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হবে যে, 
তুমি অমুক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় 
তোমার নাগরিক নিরাপত্তার অধিকারটি 
বাতিল হয়ে গেছে । যখন তার নাগরিক 
নিরাপত্তাপ্রাপ্তির অধিকারটি বাতিল হওয়া 


ডিসেম্বর”১২ 


চূড়ান্ত হয় তখন তাকে উপরিউক্ত অপরাধে 


নবীর প্রকাশ্যে হত্যা করা যাবে । যদি নাগরিক 


নিরাপত্তা বাতিল হবার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত 
প্রমাণিত না হয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 
হত্যার অনুমতি নেই । সুতরাং মুসলিম 
দেশের সংখ্যালঘু বৈধ নাগরিককে হত্যা 
করার কোনোক্রমেই বৈধ নয় | 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কাব বিন 
আশরাফ মদিনা রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন । 
তার দুর্গটি মদিনার অভ্যন্তরে ছিলো | আরও 
কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার হল বর্তমান সউদী 
সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের স্বার্থে 
রাসূলের প্রায় সব স্মৃতি মুছে বা পরিবর্তন 
করে ফেললেও কা'ব বিন আশরাফের দুর্গটি 
বহাল রেখে দিয়েছেন । আর দুর্গের ফটকে 
সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে যে, এটা 
্রত্বতান্তিক নিদর্শন সুতরাং কেউ যেন এটা 
নষ্ট না করে। মদিনার কুবার সামান্য আগে 
দুর্গটি অবস্থিত। এর গায়ে প্রত্রতত্বের 
তকমায় আরও লেখা আছে, এটি আমাদের 
গুরুত্বপূর্ণ স্মারক; সুতরাং কেউ যেন এর 
কোনোরূপ ক্ষতি সাধন না করে । 
কা'ব বিন আশরাফ মদিনার বাসিন্দা ছিলেন, 
রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক 
হিসেবে তিনি জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা 
মৌলিক অধিকার তার ছিল। যদি নিজ 
কর্মকাণ্ডের দায়ে সেই নিরাপত্তা যখন বাতিল 
হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ 
যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বিষয়টি 
জানিয়ে দেয়া সংগত ছিল । অথচ এসবের 


॥ ছনুবাদ খকার মহান হামিদু্া 


কিছুই না করে তার প্রাণ সংহার কীভাবে বৈধ 
হল ? প্রশ্নটির জবাব দু'ভাবে দেওয়া যায়: 

তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের যথানিয়মে নাগরিক 
নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ছিলেন না। এর কারণ হল, 
কুবার অদূরে তার নিজের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন 
দুর্গ ছিল। এটি বনু নজির, বনু কুরাইজা 
কিংবা বনু কাইনুকা কোনো গোত্রেরই 
এলাকার অন্তর্গত ছিল না। এমনকি বনু 
হারেসার এলাকায়ও নয় । যেসব ইয়াহুদি 
গোত্রের সঙ্গে রাসূলের (তিনি মদিনা রাষ্ট্রের 
প্রধানও) যথানিয়মে শান্তিচুক্তি কার্যকর ছিল। 
তিনি ওসব গোত্রের অন্তর্ভক্তই ছিল না। 
অতএব, তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু 
নাগরিক হিসেবে পরিগণিত নন | তিনি অবৈধ 
নাগরিক যার নিরাপত্তার প্রশ্নে সংখ্যালঘু 
নাগরিকের নীতি প্রযোজ্য নয় | তিনি মদিনা 
রাষ্ট্রের অনুগত নন এমন ব্যক্তি হওয়ার 
নাশকতামূলক তৎপরতা এমনকি রাষ্ট্রপতি 
রাসূলুল্লাহকে হত্যার অভিসন্ধি আটছিলেন । 
রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা তো ছিলই । 
সুতরাং তার প্রাণসংহার বেধ ছিল । তাই 
ছিল না। কারণ যুদ্ধ তো বস্তত কুটকৌশল । 
কাজটি অনুমোদনের দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ 
হতে পারে- তাকে মদিনা রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু 
বৈধ নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হলেও নিজ 
কর্মকাণ্ডের দায়ে তিনি নিরাপত্তার অধিকার 
হারিয়েছেন । বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনার 
আলোকে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার 
ন্যায্যতা নির্দেশক কারণ গুলো হল- 
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৫. মক্কার পরাজিত পক্ষের প্রতি সহানুভূতি 
৬. রাসূল সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা ও 


৭. দাওয়াতের অজুহাতে রাসূলকে হত্যার 
পরিকল্পনা | 
৮. প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ | 


৯. প্রেমের সঙ্গীত ও যৌনসুড়সুড়িমূলক গানে 
মুসলমান মেয়েদের বরূপ-লাবণ্যের 
(উপমা-উৎপ্রেক্ষায়) উদ্বেশ্যমূলক বর্ণনা । 


নানা রকম 
বিষোদগার | 
উপরিউক্ত অপরাধগুলোর প্রত্যেকটাই 
স্বতন্ত্রভাবে নাগরিক নিরাপত্তা রহিত হবার 
জন্য যথেষ্ট । হ্যা, এরূপ অভিযোগের দায়ে 
তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, অপরাধ সাব্যস্ত 
হওয়ার বিষয়ে তাকে স্পষ্টভাবে অবহিত করা 
ইত্যাদি প্রক্রিয়ার পরই কেবল তাকে প্রাণদণ্ডে 
দপ্তিত করা যায়- তবে এই বিধান এখনকার 
জন্য, তখনকার পারিপার্থিকতা ছিল ভিন্ন । 
ভিন্নতা ব্যাখ্যা হল, উপরিউক্ত প্রক্রিয়া 
অপরাধ তথ্য-প্রমাণের আলোকে 
সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হওয়া, যেন 
নিরপরাধ কোনো ব্যক্তি শাস্তি না পায় । কিন্তু 
যখন স্বয়ং রাসূল কী জীবিত ছিলেন, 
সাধারণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-সাবুদ হাজির করে 
ক্ষেত্রে তা আদৌ জরুরি নয়। এ ঘটনায় 
আল্লাহ ওহি প্রেরণের মাধ্যমে রাসূল প্র্জ-কে 
লোকটির ব্যাপারে অবহিত করেছেন । সুতরাং 
তার অপরাধ প্রমাণে রাসূলের জন্য কোনো 


ডিসেম্বর”১২ 
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কাব বিন আশরাফের ঘটনার অনুরূপ ক্ষেত্রে 
তৃতীয় জবাবটি হল- যে, তার নিরাপত্তা 
অধিকার বাতিল হওয়া দু'ভাবে হতে পারে : 
এক. সে সন্ধির কোনো শর্ত লঙ্ঘণ করায় 
এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধে আইনি ও বিচারিক 
প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই কেবল শাস্তি কার্ষকর 
করা যাবে এর আগে নয়। দুই. অপরাধটি 
যখন রাসূলের অবমাননা হয় তখন যেকোনো 
মুসলমানের জন্য এই অপরাধীকে হত্যা করা 
পরকালীন বিচারের (ইহজাগতিক বিচারের 
মানদণ্ডে নয়) দৃষ্টিকোণে বৈধ তবে অন্যের 
মুখে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে নয়; 
নিজের কানে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে 
শুনতে হবে। এটা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ 


প্রাণদণ্ড) সন্ধি স্বাক্ষরকারী পক্ষ যদি প্রকাশ্যে 
রাসূলের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতায় দেখায় তখন 
স্বাক্ষরিত সন্ধি আপনাআপনিই বাতিল হয়ে 
যায়। তাকে ফাদে ফেলে বা কৌশল 
প্রয়োগেও হত্যা করা যাবে (পৃ. ১০৪) । 


বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ 

কোনো উপায় না থাকলে 

অবস্থা বেগতিক দেখলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নবীর 
অবমাননার বিষয়টি সাধারণত স্বীকার না 
করারই কথা । প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তি 
হওয়ায় পরকালীণ বিচারে সে দোষী হবে-_ 
সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্ত প্রচলিত বিচারিক 
আদালতে বিনা প্রমাণে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া 
যাবে না। সুতরাং রাসূলের বিরুদ্ধে 
কটুক্তিকারী ব্যক্তিকে পরকালীন বাস্তবতা 
হলে নিহত লোকটির বিরুদ্ধে বিবাদী কটুক্তির 
ব্যাপারে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-সাবুদ পেশ করতে ব্যর্থ 


হলে আদালত বিবাদী হত্যাকারীকে দোষী 
সাব্যস্ত করে কিসাস তথা হত্যার দায়ে 
প্রাণদণ্ডের রায় দেবেন । এটা ইহজাগতিক 
বিচারের আইনি প্রক্রিয়া । পরকালের বিচার 
এর সম্পূর্ণ বিপরীতও হতে পারে, সেটি 
স্বতন্ত্র বিষয় । রাসূলের অবমানকারী ব্যক্তির 
হন্তারক ইহজাগতিক বিচারপ্রক্রিয়ায় দোষী 
সাব্যস্ত হওয়া পরকালীন বিচারে পুরস্কৃত 
হবার প্রত্যাশার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয় । 

কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে সালমান রুশদিকে 
হত্যা করে পরকালে হত্যাকারী ব্যক্তি পুরস্কৃত 
হবেন । যদি এর দায়ে বিচারিক শাস্তি হিসেবে 
ফাসিতেও ঝুলতে হয় তাতে পরকালীন 


সর্বোপরি এটি অত্যন্ত গভীর প্রজ্ঞাসঞ্জাত 
বিষয় যে, রাসূলের অবমাননা কোনো 
মুসলমানের পক্ষেই কোনোক্রমেই সহ্য করা 
সম্ভব নয় । এটা ঠেকানোর জন্য যতই আইনি 
নিষেধাজ্ঞা ও প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা থাকুক 
মুসলমানমাব্রেরই সাধারণ আত্মমর্ধাদাবো রী ধ 
এটা বরদাশত করে না যে, লোকটির বিরুদ্ধে 
আমি প্রথমে মামলা দায়ের করব, সাক্ষী- 
সাবুদ হাজির আদালতে তাকে দোষী প্রমাণ 
হাতে তুলে দিয়ে শাস্তি কার্যকর করাব । তবে 
হলেও জাগতিক আইনী মানদণ্ডে অগ্রাহ্য | 

যেহেতু কা'ব বিন আশরাফ রাসুলের প্রকাশ্য 
কটুক্তিকারী ছিলেন । পরকালীন বিবেচনায় 
যেহেতু প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুমোদিত 
ছিল তাই যে পন্থা অবলম্বনেই হোক তাকে 
হত্যা করা ছিল আইনসিদ্ধ । এ লক্ষ্য অর্জনে 


(রাসূলকে একটু-আধটু কৌশলের আশ্রয় নিতে হলে 


তাতে বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই । সুতরাং 
কাৰ আশরাফ হত্যার বৈধ হবার এটিও 
একটি সংগত কারণ হতে পারে । 
আলোচনার সংক্ষিপ্তসার দাড়ালো, প্রথমত 
তিনি নাগরিকত্বৃহীন বিদ্রোহী ব্যক্তি । দ্বিতীয়ত, 
সংখ্যালঘু নাগরিক ইসলাম কর্তৃক অবমাননার 
ঘটনায় নবী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে 
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ পেশ করে 
অপরাধ প্রমাণ করা জরুরি হলেও নবীর 
মু তা প্রযোজ্য নয় । কারণ আল্লাহর 
পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রত্যাদেশ মারফত তিনি 
এ বিষয়ে নিশ্চিত হন । তবে আজকের দিনে 
সাধারণ মুসলমান এর অনুসরণে পদক্ষেপ 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি লেখক ফোরাম 
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'সন্ত্রীসবাদের 
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র এ নয 


বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে স্টিং অপারেশন 


বলির পাঠা নাফিস ও ফেরদৌস 


আমেরিকার পেন্টাগন ও কংগ্রেস ভবনে 
হামলার বড়যন্ত্রের দায়ে ১৭ বছরের 
কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে । আবার অন্যদিকে 
স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার সুযোগে উচ্চশিক্ষা 
গ্রহণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হওয়া 
বাংলাদেশি নাগরিক রেজওয়ানুল আহসান 
নাফিস নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ 
ব্যাংকে বোমা হামলার পরিকল্পনার 
অভিযোগে বর্তমানে সেখানে কারান্তরীণ । 
দুজনকেই স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে ফাদে 
ফেলে এফবিআই গ্রেপ্তার করে। স্টিং 
অপারেশন হচ্ছে, অপরাধ করার মানসিকতা 
কিংবা ইচ্ছা অন্তরে লালন করে এমন 
সন্দেহভাজন যেকোনো ব্যক্তিকে 
পরিকল্পিতভাবে ছদ্ম-সাহায্য ও উৎসাহ 
প্রদানপূর্বক তার অপরাধ সংঘটনের চুড়ান্ত 
করা হয়। এ অপারেশনে ভিকটিম গ্রেপ্তার 
হওয়ার আগ মৃহ্র্ত পর্যন্ত বুঝতেই পারে না 
যে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে । ফলে তার 
অপরাধ করার ইন্েন্ট বা ইচ্ছাও আর পুরণ 
হয়না । সেপ্টেম্বরের নাইন ইলেভেনের 
আগেও স্টিং অপারেশন চলত, তবে সেই 
ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে অদ্যাবধি 
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সাবেক বুশ আমলের কথিত সন্ত্রাসের 


ফেরদৌসকে বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র নামে যুক্তরাষ্ট্রে এফবিআই 


কর্তৃক আন্ডারকভার অপারেশন বা স্টিং 
অপারেশন আরো বেগবান হয়েছে। এই 


প্রাপ্তির মাধ্যমে নাফিসের সাথে কথা বলতে 
চাইলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো 
হয়েছে যে নাফিস নাকি বাংলাদেশি 
রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলতে চায় না। অল্প 
বয়সী একটি যুবক বিদেশে মারাত্বক বিপদে 
পড়ে তার অসহায় অবস্থার কথা জানাতে 
সাথে কথা বলতে চাইবে না, এটা মোটেও 
বিশ্বাসযোগ্য নয় । কেননা কথা বলতে না 
চাওয়ার বিষয়টি যদি সরাসরি নাফিসের স্ব- 
মুখ থেকে শোনা যেত তাহলে আর 
সন্দেহের অবকাশ থাকত না। বরং এখন 
মার্কিন কর্তৃপক্ষের রা আচরণে 
নাফিসের গ্রেপ্তার হওয়ার নেপথ্য 
কারণটি আরো জটিল ও ভূত হয়ে 
উঠেছে (যদিও আমরা সাধারণভাবে জানি, 
নিউইয়র্কের রিজার্ভ ব্যাংকে বোমা হামলার 


পরিকল্পনাকারী হিসেবে নাফিস অভিযুক্ত 
হয়েছে; কিন্তু সামান্য সহজ সরল ছেলে 
নাফিসের বিরুদ্ধে এই ধরনের মহা 
বিপজ্জনক অভিযোগ তোলা চাট্টিখানি কথা 
নয়, বস্তৃতপক্ষে এর পেছনে আমেরিকার 
কোনো ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র বা কু-মতলব রয়েছে 
কি-না তা ভবিতব্যই বলে দেবে) । অধ্যাপক 
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, 
“সামনের নির্বাচনে নাফিসকে ব্যবহার 
করছেন বারাক ওবামা । এটা খুবই 
সন্দেহজনক ব্যাপার যে নাফিস মাত্র ৯ মাস 
আগে যুক্তরাষ্ট্রে গেছে । এই অল্প সময়ে 
কীভাবে সে এত বিরাট মাপের পরিকল্পনার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল! এত অল্পবয়সী একটি 
তরুণের পক্ষে এটা অসম্ভব ব্যাপার | 
এখানে কোনো ষড়যন্ত্রের ঘটনা আছে বলে 
আমার মনে হয় । হতে পারে এটা কোনো 
পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা অথবা একটা সাজানো 
নাটক অথবা বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী 
দেশ হিসেবে চিহ্িত করে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রেখে কোনো অসৎ 


এফারআইপর আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও 


ভিত্তিহীন । 
[। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলো, হঠাৎ করে 
একজন বাংলাদেশি নাগরিকের ওপর 
এফবিআই-এর স্টিং অপারেশন চালানোর 


মূল অভিসন্ধি কী? আগে এটা বোঝা জরুরি ত 


হয়ে দাড়িয়েছে । ধর্মীয় জঙ্গি (?) কাজী 
নাফিস প্রথমত বাংলাদেশী নাগরিক আর 
দ্বিতীয়ত মুসলমান । যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রথম 
কারণটিই গুরুত্পূর্ণ । দ্বিতীয়টি উছিলা 
মাত্র । সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী আমেরিকার 
নব্য স্ট্রাটেজি হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার 
গুরুতপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে 
সামরিক সহযোগিতা আরো পাকাপোক্ত 
করা । এটা কেবল বাংলাদেশের মঙ্গলের 
প্রয়োজন | বাংলাদেশের দিকে আমেরিকার 
হঠাৎ করে নজর দেওয়ার শানে নুজুল 
অবশ্যই রয়েছে । যুক্তরাক্ট্র এশিয়ায় চীনের 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি ঠেকাতে এবং পরিবর্তে 
মার্কিন আধিপত্য বিস্তারকল্পে ভারতকে 


কাঁটায় কাঁটায় মিলে যেত। কিন্তু বাধ সাধে 
ভারত । ভারত তার নিজের স্বার্থে কিছুতেই 
ভারত মহাসাগরে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর 
ঘাঁটি স্থাপন করতে দিতে নারাজ | 
আমেরিকাও এতদিনে ভারতের এই 
মনোভাব নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছে । আর 
তাই আমেরিকার পক্ষে তৃতীয় বিশ্বে তথা 


সন্ত্রাসী হিসেবে অন্তর্থাতমূলক তৎপরতার 
দায়ে গ্রেপ্তার করে বিষয়টি প্রচারের মাধ্যমে 
এই ইস্যুতে বাংলাদেশের মতো একটি দুর্বল 
রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বিবিধ স্বার্থ 
উদ্ধার করা । বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ 
এশিয়ায় একটি তেল-গ্যাস ও খনিজসম্পদে 
সমৃদ্ধ এবং ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত 
কারণে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাছাড়া 
কয়েক মাস আগে মার্কিন সপ্তম নৌবহর 
চট্টগ্রাম বন্দরে ঘাঁটি গাড়ার কথা শোনা 
গিয়েছিল । “সক্ষমতা” বৃদ্ধির নামে 
বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সাথে যুক্তরাষ্ট্রে 
যৌথ সামরিক মহড়ার নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে । 
সম্প্রতি মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের 
সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পর 
বাংলাদেশের প্রাপ্ত তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ 
সমুদ্রাঞ্চলের (ইইজেড) প্রতি আমেরিকার 
লোলুপ নজর পড়াটাও অস্বাভাবিক কিছু 
নয়। আর তাই বাংলাদেশ চাইলে নাকি 
সমুদ্রসম্পদ রক্ষায়ও যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা 
ডিসেম্বর'১২ 


দেবে । এমন বন্ধুত্বের নজির আয়নাবাঁধাই 
করে রাখার মতো! _ এজন্যই 


গিয়েছিল । আর এর পাশাপাশি মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দীতে পরিণত হওয়া 
এদেশের একশ্রেণীর মিডিয়া, পেইড 
বুদ্ধিজীবীগণ এবং গদিনশীন শাসকগোষ্ঠী 
তাদের প্রকৃত প্রভৃদের পক্ষ থেকে এসব 
তৎপরতার সংবাদ যে-মোড়কেই আবৃত 
হয়ে জনসম্মুখে পরিবেশিত হোক না কেন, 
ঘটনার অন্তরালে বিদ্যমান র 
পারস্পরিক ক্রিয়াশীল চক্রান্তমূলক 
তৎপরতার স্বরূপ খতিয়ে দেখার সময় আজ 
সাধারণ জনগণ এবং সচেতন নাগরিকের 
সম্মুখে উপস্থিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
অনুগত মিডিয়াগোষ্ঠী বিশেষ করে বিবিসি, 
সিএনএন*সহ তাদের 
মতাদর্শে সাংবাদিকতার 
হাতেখড়ি হওয়া দেশি- 


আছে। আছে সত্য, তবে তা 
আমেরিকার রপ্তানি করা । 
নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় “মুসলিম জঙ্গি' 
৯:১৯ পি এ০৪৭ 
আমেরিকার প্রধান সাম্রাজ্যবাদী নীতি 

ক বা পর 
করাও মার্কিনীদের উদ্দেশ্য । আর এই 
বর্বরকে বধ করার নাম করে এবং 
বাংলাদেশের কীধে বন্দুক রেখে অন্যদের 
শাসাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশেও 
আসতে চায়। অনুপ্রবেশের জন্য যুক্তি 
সঞ্চয়, বন্দুক তাক করার পক্ষে বিশ্ববাসীর 
সম্মতি আদায়ের জন্যই গোপনে 
এফবিআই'র টোপ গেলা নাফিসের “মার্কিন 
বিরোধী" সুপ্ত ইচ্ছাকে উৎসাহ ও প্রণোদনা 
দেওয়া হয়েছে । আমাদের মনে রাখতে 
হবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অনুপ্রবেশের 
সুযোগ করে দেওয়া হলে ভবিষ্যতে এই 
বাংলাদেশকেও আফগান-পাকিস্তানের 
পরিণতি বরণ করতে হবে । কেননা এই 


কথা আজ সপ্রমাণিত যে, আমেরিকা যার 
বন্ধু, তার আর শত্রুর দরকার হয় না । 

যা হোক, এবার আসি নাফিসের মতো 
অর্বাটীন তরুণ যুবক আমেরিকার বিরুদ্ধে 
এহেন নাশকতামূলক কাজ কেন করতে 
গেল সেই প্রশ্নে । বিশ্বের কোনো সন্ত্রাসী 
গোষ্ঠীর সাথে নাফিসের কখনোই সংযোগ 
ছিল না । গ্রেপ্তারকারী এফবিআই সদস্যরাও 
সে কথাই বলছে । বাংলাদেশে থাকতেও 
কোনো জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে তার 
কোনোরূপ সশ্বষ্ট থাকার প্রমাণ মেলেনি । 
সে মাদরাসার ছাত্রও ছিল না এবং একটি 
উচ্চশিক্ষার জন্য যায়| কিন্তু কথা হচ্ছে, 
তার সাথে কোনো ধরনের জঙ্গি কানেকশন 


তৎপরতার অভিপ্রায় সুগ্তভাবে ধারণ করত | 
চাইলেই তো আর এফবিআই'য়ের লোকজন 


অথবা অন্য কেউ যেকোনো একজন তরুণ 
যুবককে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্থে পরি চালিত 
করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন হয় 
একটি বিশেষ মানসকাঠামোর এবং তার 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা ও অভিব্যক্তির ৷ 
সেটা কীভাবে একজন তরুণের ভেতর সৃষ্টি 


যেভাবে একের পর এক ধ্বংস করে 
সেখানকার সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে তাতে 
করে যেকোনো প্রকৃত মুসলমানের মধ্যে 
মার্কিন বিরোধী মনোভাব তৈরি হওয়াটা 
স্বাভাবিক | বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
সর্বোপরি একাধিপত্য, ধ্বংসলীলা, সম্পদ 
লুণ্ঠন, নির্যাতন ও প্রতারণার অবশ্যন্তাবী 
প্রতিক্রিয়ারপে এ জাতীয় মানসিকতার 


। আত্তার্তহীদ ১ 
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উন্মেষ ঘটতে পারে । সাম্রাজ্যবাদী ও 
পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে রক্ষা এবং তার 
যত মুনাফার লালসাকে সংহত রাখার 


অপরিহার্য । এই যুদ্ধ পরিস্থিতি বজায় রাখার আমেরিকার 


জন্য তার প্রয়োজন হয় একজন দৃশ্যমান 
প্রতিপক্ষকে বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে দাঁড় 
করানোর । কেননা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো যোগ্য 
প্রতিপক্ষ খুঁজে না পাওয়া গেলে জনগণের 
দৃষ্টিভঙ্গিতে এভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার 
আমদানি ঘটানো সম্ভব নয়। শীতল যুদ্ধের 
পরিস্থিতিতে এ ধরনের প্রতিপক্ষের অভাব 
ইউনিয়ন এবং তার মিত্ররা সে সময় 
শাসকগোষ্ঠী জনগণকে কমিউনিজমের জুজু 
দেখিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে তার অনেক 
চক্রান্তমূলক তৎপরতাকেই হালাল করেছে । 
নব্বই দশকের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের 
পতনের পর এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় 
তেমন কোনো প্রতিপক্ষ আর যুক্তরাষ্ট্রের ছিল 
না- যাকে কেন্দ্র করে সামরিক মহড়া 
চালানো যায়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের 
১৯৭ 
ও বি কর মায় নত জবান 
এ ধরনের শক সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন, 
তা নাহলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা অস্ত্র নির্মাতা 
প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক এবং মূর্তমান বা 
বিমূর্তমান কনসোর্টিয়ামগ্ডলোর কর্ণধারদের 
নাখোশ হওয়া ঠেকানো যাবে না সামাল 
দেয়া যাবে না সর্বগ্রাসী মুনাফার 
অপ্রতিরোধ্য চাহিদা । সুতরাং গত শতাব্দীর 
শেষ দশকের পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে এ 
নিতে হয়েছে নতুন প্রতিপক্ষ; যার পরিচয় 
হচ্ছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী । আর এই 
ইসলামী জঙ্গি তথা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে বিগত দশ-এগারো বছর ধরে চলে 
আসা কথিত “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ” করার 
মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতার্থে ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে কট্টর ও ধ্বংসাশ্রয়ী 
অবস্থান নিয়েছে । এ পর্যায়ে ইউরোপের উগ্র 
এবং ইসরাঈল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের ওপর 
একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা ও অবৈধ 
দাখলদারি ইত্যাদির বিপক্ষে তাদের কোনো 
তৎপরতা চোখে পড়েনি । যুক্তরাষ্ট্র 
মানবাধিকারের কথা বলে, অথচ সন্ত্রাসের 
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পাঠিয়ে এবং ড্রোন হামলা চালিয়ে তারা 
ইরাক-আফগান-পাকিস্তানের নিরীহ ও 
নিরপরাধী মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা 
করে চলছে । মিয়ানমারে মুসলমানদের 
ওপর গণহত্যা চলছে, তাহলে কোথায় 
যত্তসব মানবতাবাদী 
তৎপরতা ও আদিখ্যেতা। তারা 
সেক্যুলারের কথা বলে, অথচ তাদেরই 
কুরআন পোড়ায়, মার্কিন চলচ্চিত্রের 
মাধ্যমে রাসূল প্রঞ্ট-এর অবমাননা করা 
হয়। তারা গণতন্ত্রের কথা বলে, অথচ 


খিস্তিখেউর শুরু করে। মার্কিন সামাজ্যে 
আঘাত হানতে পারে এরকম একজন 
ধিস্টান বা অমুসলিমকে এফবিআই 
কখনো গ্রেপ্তার করেছে বা করেছিল 
এমন কথা তো কখনোই শোনা গেল 
না। এতেই বোঝা যায়, বস্ততপক্ষে 
আমেরিকা একতরফাভাবে মুসলমানদের 
জঙ্গি সাজানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত । 

যুদ্ধ মিশনটি লাদেন হত্যার মধ্য দিয়েও 
শেষ হয়নি । “লাদেনবধ' নিঃসন্দেহে 


আমেরিকার এক অনন্য ও অভূতপূর্ব 


অর্জন। বন্তৃতপক্ষে লাদেন হত্যাকে 
আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক 
ওবামা তার এবারকার নির্বাচনী 
প্রপাগাপ্তাম্বরপ ব্যবহার করেছেন । কিন্তু 
গোষ্ঠীর স্বার্থেই । কারণ যুদ্ধ বন্ধ করে 
দিলেই যে অস্ত্রব্যবসার মাধ্যমে 
কর্পোরেট বাণিজ্যের অসংযত 
মুনাফালাভের পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং 
আমেরকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কীড়ি 
কীড়ি ডলার যারা ঢালবে তাদের মন 
রক্ষা করতে হবে তো নাকি । আর তাই 
যুদ্ধ বাধিয়ে রাখে এবং স্বীয় স্বার্থেই 
নাফিস ও ফেরদৌসের মতো নিরীহ 
মুসলিম যুবকদের ফাদে ফেলে নতুন 
নতুন ইসলামী জঙ্গির (?) উৎপাদন 
ঘটিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
যৌক্তিকতা বিশ্বব্যাপী বাড়িয়ে তোলে । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, মাসিক 
দেশজগত, 71011. 
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গৌরবের এবং গর্বের মাস। একটি গর্বিত 
জাতি হিসেবে সগর্বে মাথা উচু করার স্পর্ধা 
আমরা অর্জন করি এ মাসেই | সীমাহীন 
ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রতিষ্ঠার সরল রাজপথে আমরা প্রবেশ 
করেছি ডিসেমঘরেই । তাই জাতির কাছে 
ডিসেম্বর হয়ে উঠেছে বিজয়ের মাস | এ 
মাসকে আমরা পেয়েছি আমাদের বিকশিত 
সত্তার উজ্জ্বল প্রতীক রূপে, আমাদের জাতীয় 
অর্জনের শ্রেষ্ঠতম স্মারক হিসেবে । আমরা 


ভুলিনি, আমাদের বিজয় এসেছে রক্তসিক্ত হয়ে 


পথে । এসেছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান 
মুক্তিযোদ্ধাদের ছোপ ছোপ রক্তের সিড়ি 
বেয়ে । এক নদী রক্তের তীর ঘেষে। 
নিজেদের রক্তের বিনিময়ে এ বিজয় মিশ্রিত 
বলেই এটি আমাদের এত কাক্ষিত 
সম্পদ । ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে এত 
কাম্য | হদয় নিংড়ানো সম্পদ বলেই এত 
মোহনীয় । হৃদয়ের এত কাছাকাছি । লাল 
গোলাপের মতো সবার কাছে এত 
মনোলোভা | এত হদয়গ্রাহী । আমাদের 
মুক্তিযোদ্ধারা কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ 
নিয়েছিলেন তার উত্তর দেওয়ার জন্য এ 
লেখা নয় । আমরা জানতাম, কেন আমরা 
যুদ্ধ করি । সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রশান্তি, 
ভাইদের মুক্তি । একটি সুন্দর পৃথিবী, একটি 
পরিচ্ছন প্রজন্ম । 

আমাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন শান্তিপূর্ণ 
পরিবেশে বেড়ে ওঠে, যেন ভাই-বন্ধুরা 
উদার আবহাওয়ায় বিকশিত হতে পারে সে 
জন্যই তো এত রক্তদান! হিংসা- 
প্রতিহিংসাপীড়িত, নিপীড়ন-নির্ধাতনজর্জরিত 
পৃথিবীটা যেন গ্নেহ-প্রেম-গ্রীতির আবহে পূর্ণ 
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প্রজন্ম যেন পরিপূর্ণতার আশীর্বাদ মাথায় 
নিয়ে বিশ্বময় বিশ্বমানবতার জয়গানে মুখর 
হয়ে উঠতে পারে সে জন্যই তো আমাদের 
ুক্তিযুদ্ধ । মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে ছিল 
এমনই স্বপ্ন । বর্তমানে মুক্ত বাংলাদেশ, 
ভবিষ্যতে দেশ ছাড়িয়ে মহাদেশ এবং চুড়ান্ত 
পর্যায়ে সারা বিশ্বে শুধু রাজনৈতিক নয়, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অন্বেষণ 
ছিল তাদের স্বপ্ন। এ জন্যই স্বাধীনতাযুদ্ধ 
ওঠে মুক্তিযুদ্ধ । বিজয়ের মাসে কোনো 
হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নেই। নেই 
কোনো সুক্ষ ব্যালান্সশিট তৈরির প্রয়োজন । 
তবে প্রয়োজন রয়েছে ভেবে দেখার । 
আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা যা চেয়েছিলেন তার 
কতটা কাছাকাছি এ জাতি আসতে পেরেছে? 
জাতীয় জীবন কি ঠিক পথে রয়েছে? আমরা 
পথভ্রষ্ট হইনি তো? এসব প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া খুব কঠিন । শুধু এটুকু বলব, আমরা 
চলেছি, তবে পথ খুব বন্ধুর । খুব 
অসমতল | তার পরও চলেছি । অব্যাহত 
গতিতে । হ্যাঁ, সত্য, আজকের বাংলাদেশ 
একাত্তরের বাংলাদেশ থেকে হয়েছে ভিন্ন । 
হয়েছে অগ্রগামী । অগ্রসরমাণ । এ 
অগ্রগতির ছাপ যেমন পড়েছে শহরাঞ্চলে, 
তেমনি পড়েছে গ্রামবাংলায়, বিশেষ করে 
হাজার বছর ধরে যে গ্রামগ্ডলো ছিল 
অবচেতন, আধা ঘুমে আধা জাগরণে । 
বিগত প্রায় চার দশকে বাংলাদেশ সেই 
প্রাচীন স্থবিরতা কাটিয়ে উঠেছে । ঘ্বুমের 
আড়মোড়া কাটিয়ে চলতে শুরু করেছে, শুধু 
হাজার বছরের সেই সনাতন কৃষিকে 
আলোকিত করে নয়, বরং জীবনের 


সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতার আলোকে সমুজ্ঘ্বল 
হয়ে বাংলাদেশ যে এগিয়ে চলবে, পেছন 
ফিরে যে তাকাবে না, সব প্রতিবন্ধকতা জয় 
করে অগ্রগামী হবে, তা সুস্পষ্ট হয়েছে 
গ্রামবাংলায় নতুনভাবে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টির 
মহোৎসবের নিরিখে । কেননা ৮৫ হাজার 
গ্রামেই বাংলাদেশের হৎপিন্ড স্পন্দিত | 

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা 
ছিল সাত কি সাড়ে সাত কোটি । বর্তমানে 
জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি । জন্মহার হ্রাস 
পায়নি, তবে মৃত্ুুহার হ্রাস পেয়েছে। 
মাতৃমৃতুর হারও উলে-খযোগ্য পরিমাণে 
কমেছে । একটি কথা জোরেশোরে বলতে 
চাই এবং তা হলো এ জন্য প্রধানত ভূমিকা 
পালন করেছে এ দেশের নারীসমাজ | 
সনাতন সমাজে বাস করেও তারা অত্যন্ত 
সচেতন । এ দেশে এখনো পরিবার তার 
স্বাতন্ত্য বজায় রেখেছে । সস্তান-সন্ততির 
ভবিষ্যৎ রচনার পীঠস্থান এখনো এ দেশে 
পরিবার । মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে । বৃদ্ধি 
পেয়েছে সুস্থতাও | শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী 
শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে । গার্মেন্ট শিল্পে 
নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি অনেকটা 
কিংবদন্তির মতো । যে পরিবারে একজন 
হয়েছে গতিশীল, সম্মুখপানে অগ্রসরমান | 
সেই পরিবারে অশিক্ষা-কুশিক্ষা সঙ্কুচিত 
ভবিষ্যতে যে আলোকোজ্ভল হবে তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই । আশার কথা, নারী 
শ্রমিকদের বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলের | 
গ্রামবাংলায় যেদিকে দৃষ্টি যায়, তাকান, 
দেখবেন ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্কুলে 
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যাচ্ছে । বেশভূষায় পরিবর্তন দেখবেন । 
দেখবেন, এক ধরনের আত্মপ্রত্যয় পুরো 
সমাজকে যেন উদ্দীপ্ত করে চলেছে । যেন 
জীবনের চারদিকে তা উপচে পড়ছে । বয়স্ক 
নারী ও পুরুষের শিক্ষা বিস্তৃত হচ্ছে। 
প্রতি গ্রামে নিজেরা না খেয়ে, পরিবারে যা 
মুক্তিযোদ্ধাদের পাতে তুলে দিয়ে, এ দেশের 
মহীয়সী নারীরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন 
তা এঁতিহাসিক । তাঁদেরই স্নেহ-ভালোবাসায় 
যেভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধকে সফল পরিণতির 
দিকে টেনে নিয়ে এ জাতিকে নতুন ঠিকানা 
উপহার দিয়েছেন তা এতিহাসিক | এ 
রূপান্তরিত হয় এক একটা দুর্গে । তাই তো 
চারদিকে অসংখ্য রক্তপ্নোত সৃষ্টি করে মাত্র 
৯ মাসেই স্বাধীন- | 

সার্বভৌম 

বা র 

ভিত্তিপত্তন 

করেছিলেন । 

গ্রামবাংলার সাধারণ 
মানুষ নতুন 
বাংলাদেশ গড়ার 
স্বপ্নে বিভোর ৷ খণ 
নিয়ে খণখেলাপি 
হওয়ার এতিহ্য 
তাদের নেই । 
ডাকাতির মাধ্যমে 
সাতমহলা প্রাসাদে 
ওঠার এতিহ্যও 
তাদের নেই । তাই 
বাং যখন 
দুর্নীতিতে 

একাধিকবার 

শীর্ষস্থানের অধিকারী 
হয় তখন তারা বিমুঢ় 
হয়েছিল । তাদের 
অনুধাবনে আসে না 
কিভাবে তা সম্ভব। 
খাটিয়ে যা অর্জন 
করা যায় তা-ই 
প্রকৃত অর্জন । চুরি- 
ডাকাতির দুর্ণন্ধময় 
নর্দমাগুলো বন্ধ হলে 


প্রবৃদ্ধির হার যে 
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£ ১০০/১৫০/২০০ 
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বিদ্যুৎ ও জেনারেটর 
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অসুবিধা , এত খাট্ুনির 
তাদের দারিদর্ট দূর হচ্ছে না । কেন তাদের 
প্রিয় দেশটির ভাগ্যে এখনো “অনগ্রসর” 
'পশ্চাৎপদ”, “দরিদ্র” প্রভৃতির মতো নির্মম 
অভিধা শোভা পাচ্ছে। যখন তারা তাদের 


বাংলাদেশের রাজনীতি যে অপরিণত তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। অপরিণত বলেই 
হয় বিদেশিদের ছোট মুখের বড় বড় কথা । 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য 
সাধারণ নির্বাচন যে অপরিহার্য এবং নির্বাচন 
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ার্সারী-ওয নূরাণী শাখায়, টে 


| | শর স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
নে ৷ ষ্জ শরঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ ** সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

| "৮ মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্ত্ুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা ছারা পাঠ দান 

শ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
্ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা *-নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
» উনৃত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 

প্রতিষ্ঠানের তত্ীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশথহণের সুব্যবস্থা তি ৩ 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


মুহাম্মদ ইয়াছিন | 
£ ০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তথা নির্বাচন-উত্তর 
পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে গুরুত্রপূর্ণ 
বিষয়গ্তলোতে দেশের সব রাজনৈতিক দলের 
মধ্যে একমত্য প্রতিষ্ঠা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় 
তাও শুনতে হয় তাদের কাছ থেকে। 
ডিসেম্বরের তাৎপর্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
তাৎপর্য ভিন্ন ১৬ ডিসেম্বরের । সেদিন জাতি 
যে বিজয়তিলক মাথায় ধারণ করে তা এ 
দেশের জনগণের অর্জন । তা এ দেশের 
ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবীর অর্জন । গ্রামের 
ংস্কৃতিসেবী-বৃদ্ধিজীবী-সাধারণ মানুষের 
কীর্তি । তারাই রক্ত দিয়েছেন । তাঁরাই 
স্বাধীনতার অগ্রপথিকের ভূমিকায় ছিলেন । 
তাঁদেরই হৃদয় নানা রক্তধারায় সৃষ্টি 
হয়েছে স্বাধীনতার মহান সৌধটি । 

লেখক: রাষ্ট্রবিত্ঞানী ও সাবেক উপাচার্য, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


বিশেষ কোর্স 
[তা”হিলী বিভাগ] 


আলেমা তাহেরা আখতার শাহীন 
শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


মি এইজ দেরী 


ঘর স্থায়ী মযূচি গতি বছর ডিস মানের খষ মজনবার শুরু হয় মার সময় আধেরী মুনাজাত) 
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কর্মফল, তার ইতিহাস; যার মৃত্যু হয় না 
কখনো । হিজরী নববর্ষ । ১৪৩৪ হিজরী 


জননী ও তার সহচরবৃন্দ মক্কা থেকে মদীনা 


রবৃন্দের ত্যাগের কথা বরাবর স্মরণ 
নিজ এলাকা, নিজ শহর ছেড়ে সুদূর 
মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে সে সময় কী 
অসাধারণ ত্যাগেরই না পরিচয় দিয়েছিলেন 
তারা! 


হিজরতের সংক্ষিপ্ত ঘটনা 

নবীজী ক্রঞ্জ চল্লিশ বছর বয়সে নবুওত প্রাপ্ত 
হন। এরপর পরবর্তী তের বৎসর মক্কায় 
তিনি ইসলামের প্রতি মানুষকে ডেকে যান । 
প্রাথমিক ভাবে নিজ পরিবার ও বন্ধু- 
বান্ধবকে ইসলামের পথে আহ্বান করার 
জন্য নির্দেশিত হন তিনি । সে মতে প্রথম 
দিকে স্ত্রী খাদিযা, ভাতিজা আলী, বন্ধু আবু 
বকর ঞ্ঞক্ট এবং পরে আরো অনেকে ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন । 

ওদিকে মুসলমানদের সংখ্যা যত বাড়তে 
মুশরিকদের নির্ধাতনও বেড়ে যেতে থাকে । 
কারণে তিনি সবকিছু সয়ে গিয়েছিলেন । 


ডিসেম্বর*১২ 


তায়েফে সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত হওয়ার 


পর জিবরাইল এরয়বি যখন তায়েফকে 
উল্টিয়ে ফেলার ত চেয়েছিলেন, তখন 
নবীজী এ্ঞ্ট তাকে বলেছিলেন, “ওরা তো 
অবুঝ । বুঝলে নিশ্চয় তারা এমনটি করত 
না। 


নির্যাতন তিনি সহ্য করতে পারেন নি । ফলে 
আল্লাহর অনুমতিতে প্রথমে হাবাশায়, এবং 
নির্দেশ দেন। নবুওতের ১৩তম বৎসর 
মদীনাবাসীর দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠিত হয়। 
সেখানে বহু মদীনাবাসী এসে ইসলাম গ্রহণ 
করেন । এবং তারা মদীনায় নবীজী এ ও 
তার সহচরবৃন্দকে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ 
প্রকাশ করেন । মদীনায় গেলে পূর্ণ 
সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাসও দেন তারা | 
এরপর আন্রাহর ইচ্ছায় নবীজী ্জঞ্জ তার 
অনুমতি দেন | এভাবেই মদীনায় হিজরতের 
সূচনা হয় | সাহাবায়ে কিরাম রম্ট একজন- 
দুজন করে মদীনায় চলে যেতে থাকেন । 
এরই ভেতর আরো অনেক নির্যাতনের খবর 
আসতে থাকে ৷ 

উম্মে সালামা ঞ্ল্ট-এর সন্তান কাফিররা 
ছিনিয়ে নেয় । তার স্বামী একাকীই হিজরত 
করেন । পরে অনেক দিন পর সন্তান ফিরে 
পেলে সন্তানসহ উম্মে সালামা মদীনার পথে 
রওয়ানা দেন। সুহায়ব ঞ্ট-এর ওপরও 
কাফিররা অনেক নির্যাতন করেন । পরে তার 
সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে তাকে মক্কা ত্যাগ 
করার অনুমতি দেন । 


এভাবে বহু সাহাবী নিজ ঘর, এলাকা, 
সম্পদ-সবকিছু ছেড়ে কেবল আল্লাহকে 
সন্তুষ্ট করার জন্য মক্কা ত্যাগ করেন । 
বকর ও আলী ঞ্ট অবশিষ্ট ছিলেন । 
কাফিররা যখন সবকিছু টের পেয়ে যায়, 
তারা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে | 
ওদিকে আল্লাহ তায়ালা নবীজী ্রঞ্জ-কে সব 
এর ঘরে চলে যান । একসাথে রওয়ানা হন 
সাওর গুহার দিকে ৷ এরপর পথিমধ্যে ঘটে 
কত ঘটনা | 

নবীজীকে গ্রঙ্জ জীবিত বা মৃত ধরে আনার 
জন্য ১০০টি উট পুরস্কার ঘোষণা করা হয় । 
রক্তের নেশায় । কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল 
অন্যরকম | গুহার এত কাছে গিয়েও না 
পেয়ে ফিরে আসে তারা । 

এরপর গ্তহা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা 
হওয়ার সময় সুরাকা বিন মালেক অনেক 
কাছে চলে আসে । আবু বকর রঞ্্ু ভয় 
পেয়ে যান । কিন্তু নবীজী ঞ্রঞ্জ নির্ভয়ে বলেন, 
'ভয় পেও না, আমাদের সাথে আল্লাহ 
আছেন । সুরাকা বিন মালেক কয়েকবার 
ঘোড়া থেকে পড়ে যায় ৷ বুঝতে আর বাকী 
থাকে না, যে, আল্লাহই মানুষদুটোকে রক্ষা 


ধরার 
পরিবর্তে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরে যায় । 
ইসলাম গ্রহণ করেন । 


॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 
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এভাবে শত প্রতিকূলতা কাটিয়ে রবিউল 
আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার, 
মদীনার কুবা নামক গ্রামে পৌছান । সেখানে 
ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। 
এরপর মদীনায় আগমন করেন তিনি । 
আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। 

গল্পটা খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর পেছনে ত্যাগ 
অনেক বেশি । বছর ঘুরে হিজরী সন এসে 
আমাদের সেই ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয় । আমাদের কত সৌভাগ্য যে, আল্লাহ 
তায়ালা আমাদেরকে দেশ ত্যাগের মতো 
এত বড় ত্যাগের নির্দেশ দেন না। তিনি 
কেবল আমাদেরকে তার নিষেধকৃত 
বিষয়গুলো ত্যাগ করতে বলেন । পরিবার, 
সমাজ, মানুষ ও মানবতার জন্য কিছু ত্যাগ 
করতে বলেন । দেশ ত্যাগের তুলনায় এটা 
তেমন বড় কিছু না। অথচ এই সামান্য 
ত্যাগটুকুই আমরা করতে পারি না। 
আফসোস! 

হিজরী নববর্ষে তাই আমাদের নতুন উদ্দমে 
উদ্দমী হতে হবে । জীবনের সর্বস্তরে ত্যাগ 
স্বীকারের শিক্ষা নিয়ে সামনে এগোতে হবে 
আমাদের । 


একটি ভুল সংশোধন: 
1 হিজরী নববর্ষ কোনো 
আনন্দোৎসবের দিন । যেদিন মিটিং-মিছিল 
হবে, একে অপরকে গ্রিটিংস পাঠাবে, 
আনন্দ করবে ইত্যাদি । কিন্তু বিষয়টা 
আসলে ভুল । কারণ দুটো: 

১.যারা এটাকে আনন্দের দিন বলেন, 
তাদের অন্যতম প্রধান যে যুক্তিটি থাকে, 
তা হলো, এ দিনে নবীজী আর মক্কা 
সিল ২০৬০৬৯১-৮৮ 
মদীনাবাসী শিশুকিশোর-বৃদ্ধ সবাই 
সেদিন আনন্দ করেন । অতএব আমরাও 


করব । 
কিন্তু বক্তব্যটা একেবারেই ভুল | কেননা, 
নবীজী ঞ্রঞ্জ মহররমের ১ তারিখ হিজরত 
করেননি, বরং তিনি হিজরত শুরু করেন 
রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে, 
আর মদীনার “কুবা” নামক গ্রামে পৌছান 
রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে । 

দিয়ে শুরু হয় কেন? আর যদি তা 
হিজরতের সাথে সম্পৃক্ত না-ই হয়, 
তাহলে তাকে হিজরী সন কেন বলা হয়? 
এর উত্তর: ওমর রঞ্ক্ট-এর সময় যখন 
আরবী সন প্রবর্তনের জন্য পরামর্শ গ্রহণ 
করা হয়, তখন সবাই নবীজীর স. 
হিজরত থেকে সন গণনা করার পরামর্শ 
দেন। তো হিজরতের মুল পরিকল্পনা 
যেহেতু আকাবার ২য় শপথ থেকে হয়, 
আর তা জিলহজ মাসে অনুষ্ঠিত হয়, তাই 
জিলহজের পরবর্তী নতুন চাঁদ তথা 


ডিসেম্বর”১২ 


মহররম মাস থেকে হিজরী সন গণনা 
করা শুরু হয় । 

সারকথা মহররমের ১ তারিখ নবীজী 
হিজরত করেননি । কাজেই তাতে আনন্দ 
করার কিছু নেই । 

২.যদি এ দিন নবীজী স. হিজরত করতেন, 
ট্রাক দর ভালাসার 
তানের 
দিনে আনন্দোৎসব করেননি । আর ধর্মের 
নামে নতুন কিছু করা নিশ্চিত অরষ্টতা। 
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গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন 

কস্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] নি 
ত/ ৮ 


কালার প্রিন্ট 
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সারকথা: এ দিনে আমরা কোনো 
আনন্দোৎসব করব না । বরং নবীজী প্র 
ও তার সহচরবৃন্দের ত্যাগের কথা স্মরণ 
করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও 
মানবতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার শিক্ষা 
গ্রহণ করব | আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
তাওফীক দিন | আমীন | 
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সুখবর 


সুখবর 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । রে 


সুখবর 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় : 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


[3.13.4৯, 

[,113- (7770919)১ 17859 &5 1721৬, 
11101010098, ৫ 1৬৫./১৯. 17) 1101917 ৯০1918০59 
73,750. (0১855) 


1৬.1১.4৯./7৬]-13.4৯. 

7.4. (77915) &1৬./৯- 17757501191 11621981016 
[১.4 (171195) & 1৬.4৯. 11) 131217010 9(791০3 
1৬1. 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 


ফোন : 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২১ ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


। আত্তার্তহীদ ১৭ 
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হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


ইসলাম শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম । রাসুলে করীম এ্্-এর ঘরে একবার এক সম্প্রীতি রক্ষাসহ সংখ্যালঘুদের অধিকার ও 
কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ-বিসংবাদের স্থান ইহুদী মেহমান হয়ে আসল । রাসুল ্্জ নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ধারা 
ইসলামে নেই । ন্যুনতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও তাকে যথাযথ মেহমানদারি করলেন এবং সনিবেশিত রয়েছে । যেমন সনদে 
সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন আচরণকেও রাত্রে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন । পরে স্বাক্ষরকারী সকল গোত্র-সম্প্রদায় “মদীনা 
ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। পবিত্র কুরআন সে ইহুদি মেহমান অসুস্থতাবশত বিছানায় রাষ্ট্রে, সমান অধিকার ভোগ করবে, সকল 


মজীদে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, মলমুত্র ত্যাগ করে | তাই রাসূল ঞ্র্জ তাকে ধর্মসম্প্রদায়ের স্ব-স্ব ধর্ম-কর্ম পালনের 

6০802৬৫3905 কিছু বলবেন এই ভয়ে সে প্রভাতের পূর্বেই স্বাধীনতা ও অধিকার যথারীতি বহাল 
ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা- হাঙ্গামা সৃষ্টি করা ঘর থেকে পালিয়ে গেল। ভোরে ওই থাকবে; কেউ কারও ওপর কোনরূপ 
হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ 1” ময়লাযুক্ত বিছানা দেখে রাসুল ই এই মর্মে আক্রমন করবে না, সন্ধিভূক্ত কোন সম্প্রদায় 


পাহারা হারার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, হায়! আমি ওই বহিঃশক্রকর্তৃক আক্রান্ত হলে উক্ত আক্রান্ত 
৪৩৯৩০৩01৩1৮, ব্যক্তিকে যথাযথ মেহমানদারী করতে সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা 
পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনের পর তাতে ফাসাদ পারিনি; এতে সে কষ্ট পেয়েছে । অতঃপর করতে হবে এবং শক্রদের প্রতিহত করতে 
সৃষ্টি করো না। মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স্তুপ নিজ হবে, কোন নাগরিক কোন অপরাধ করলে 


এঁতিহ্য | ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মহানবী আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন ইহুদি টি ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে 
হযরত মুহাম্মদ এ্ঞ্জ-এর প্রতিটি আচরণ লোকটি বলল, অপরাধ করলাম আমি আর সকলের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, সাম্য- 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও প্রোজ্্ল ক্ষমা চাচ্ছেন আপনি ৷ ইসলামের আদর্শ মৈত্রীর সুদৃটু বন্ধন রচনা করে আদর্শ কল্যাণ 
দৃষ্টান্ত । এক অমুসলিম বৃদ্ধার ঘটনা তো সত্যিই মহৎ! অতঃপর রাসূল করঞ্জ-এর রাষ্ট্রের অদ্বিতীয় নজির স্থাপন করেন। 
ইতিহাসে আমরা জেনেছি। সে বৃদ্ধা এমন উদারতা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সে মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে স্বাক্ষরিত 
প্রতিদিন মহানবী এ্্-এর চলার পথে কীটা ইসলাম গ্রহন করে । হযরত মুহাম্মদ ্্ট- এঁতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির বেশকণটি 
দিত। একদিন রাসূল স্রঞ্জ দেখলেন, পথে এর এই উদার এতিহাসিক চরিত্রকে জাতীয় ধারা ছিল মুসলিম স্বার্থবিরোধী | 
কাটা নেই, তখন তিনি ভাবলেন, হয়তো কবি কাজী নজরুল ইসলাম ফুটিয়ে তুলেছেন এত্দসত্তেও সুদূরপ্রসারী শান্তি প্রতিষ্ঠার 
ওই বৃদ্ধা অসুস্থ হয়েছে বা কোন বিপদে এভাবে, “তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা লক্ষ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ শর্ট তা 
আছে, তার খোঁজ নেওয়া দরকার | এরপর নাহি করে/আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাই মেনে নেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি 
দয়ার নবী হযরত মুহাম্মদ গঞ্জ ওই বৃদ্ধার দিয়ে নিজ ঘরে।' এরূপ উৎকৃষ্ঠতম সুহাইল ইবনে আমর হুদায়বিয়ার সন্ধিতে 
বাড়িতে পৌছে দেখেন ঠিকই সে অসুস্থ । আদর্শের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী ইসলামের হযরত মুহাম্মদ ্ঁন্র-এর নামের সাথে 
তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, আমি আপনাকে প্রচার ও জাগরণ ঘটেছে। 'রাসূলুল্লাহ' লিখা যাবেনা মর্মে আপত্তি 
দেখতে এসেছি। এতে বৃদ্ধা অভিভূত হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ঁ& মক্কা থেকে জানিয়ে বলল, আমি যদি সাক্ষ্য দিতাম যে, 
গেল যে, আমি যাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মদীনা হিজরত করার পর যে “মদীনা সনদ, আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আর 
পথে কীটা পুতে রাখতাম, সে-ই আজ প্রণয়ন করেন তা বিশ্ব ইতিহাসের সর্বপ্রথম আপনার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো না, 
আমার বিপদে পাশে দীড়িয়েছে। ইনিই তো লিখিত সংবিধান এবং শান্তি-সম্প্রীতির আপনাকে বায়তুল্লাহ যেতে বাধা দিতাম না 
সত্যিকার অর্থে শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত । এঁতিহাসিক দলিল | এই সনদে সাম্প্রদায়িক | তখন রাসূল ক্র্জু সন্ধির লেখক হযরত 
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কেটে দিয়ে ওর ইচ্ছানুযায়ী শুধু আমার নাম 
লিখ । এতে হযরত আলী ঞ্্ট অপারগতা 
কেটে দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও 
উদারতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করেন 7 
ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা 
যায়, ১৮ বিজয়ের দিন মহানবী আছি 
মক্কায় প্রবেশ করলে 
৯৮০ নিিত ০ 
কিন্তু মহানবী ঞ্র্জ বিজিত শক্রদের প্রতি 
কোন ধরনের দূর্যবহার করেননি এবং 
কিঞিৎ পরিমাণ প্রতিশোধস্পৃহাও প্রকাশ 
করেননি, বরং দুশমনদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা 
করেছেন । তিনি বলেছেন, 
'হে কুরাইশগণ! আমি তোমাদের সাথে 
কেমন ব্যবহার করবো বলে তোমরা মনে 
করো? তারা বললো 'আপনি আমাদের প্রতি 
ধারনা । আপনি দয়ালু ভাই । দয়ালু ভাইয়ের 
পুত্র । অতঃপর রাসুল ্ী বললেন, আমি 
তোমাদের সাথে সেই কথাই বলছি, যে কথা 
হযরত ইউসুফ ্ষ্টঈ তার ভাইদের উদ্দেশ্যে 
আমার কোন অভিযোগ নেই । যাও তোমরা 
সকলেই মুক্ত 1” 
হযরত আনাস র্ট বর্ণনা করেন, আমরা 
একদিন মসজিদে নববীতে রাসূলে করীম 
ঞ্রঙ্-এর সামনে বসা ছিলাম । এমন সময় 
একজন বেদুঈন এসে মসজিদের ভেতরে 
পেশাব করতে লাগল । এতে উপস্থিত 
সাহাবীগণ তাকে ধমক দিলে রাসূল প্র 
বললেন, তাকে পেশাব করা থেকে বাধা 
প্রদান করো না । তাকে সুযোগ দাও; যাতে 
সে পেশাবের প্রয়োজন সেরে নিতে পারে, 
কারণ মধ্যখানে বন্ধ করলে ক্ষতি হবে ।' সে 
বেদুঈনের পেশাব করা শেষ হলে নবী 
করীম আজ তাকে ডেকে বললেন যে, “এটা 
পেশাবের স্থান নয়; বরং এটা আমাদের 
ইবাদতখানা, পবিভ্রস্থান। এ বলে তিনি 


তাকে বিদায় করে দিলেন এবং এক মসজিদ 


সাহাবীকে পানি নিয়ে আসতে বললেন । 
অতঃপর মহানবী ক্র্জ নিজেই সাহাবীগণকে 
সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে উক্ত পেশাব ধুয়ে 
দিলেন 1১ 

আঞট-এর ক্ষমা ও মহানুভবতার এমন 
অসংখ্য দৃষ্টান্ত শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় 
ইসলামের চিরন্তন আদর্শের জানান দেয় । 
পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম বিনিময়ের যে 
বিধান ইসলামে রয়েছে তাও সম্প্রীতির বন্ধন 
সুসংহতকরনের উজ্জল প্রয়াস । “সালাম' 
অর্থ শান্তি । সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে মূলত 
এক অপরের শান্তিই কামনা করেন | এতে 


ডিসেম্বর'১২ 


ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচিত হয় । 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলাম এতই 
সোচ্চার যে, রাসূল 
জানমালের পাশাপাশি সংখ্যালঘু অমুসলিম 
সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষায় সচেষ্ট থাকার 


জন্যও মুসলমানদের প্রতি জোর তাগিদ ঠা 


৯৮০৪ দি ৬৬ 
সহিংসতাও ইসলামে জায়েজ নেই। 
সহিংসতা তো দূরের কথা অন্য ধর্মকে 
কটুক্তিও না করার জন্য কুরআন মজীদে 
আল্লাহপাক নির্দেশে দিয়েছেন। ইরশাদ 
হয়েছে, 
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সহিংসতা ঘটেছে তা ইসপামী শিক্ষা-সংস্কৃতি 
ও আদর্শের চরম পরিপন্থী । তথাপি এই 
সহিংসতা এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির চিরায়ত এতিহ্যের ওপর নির্মম 
আঘাত | কারণ ইতিহাস সমৃদ্ধ জনপদ 


বিহার নিকট দূরত্বে অবস্থিত । এ ছাড়াও 
ও বৌদ্ধ বিহার কাছাকাছি অবস্থিত । তা 
সত্তেও এখানে অতাতে কোন দিন ক্ষুদ্রতর 
সহিংসতাও ঘটেনি । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকজনের এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও 
পারস্পরিক সম্প্রীতি রামু উপজেলাকে 
অনন্য পরিচিতিতে অভিষিক্ত করেছে। 
এমতাবস্থায়, পবিত্র কুরআন অবমাননা এবং 
বৌদ্ধ পল্লীতে সহিংসতার মধ্য দিয়ে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর বয়ে যাওয়া 
স্মরণকালের ভয়াবহ বর্বরতায় বিবেকবান ও 


ধর্মপ্রাণ মানুষ মাত্রই মর্মাহত । ইসলাম 
এধরনের ৯৮ জ্বালাও-পোড়াও সবেপিরী 
রা ইত ঘোর 


নিরাপত্তাকেও জরুরি মনে করেন । ওলামায়ে 
কেরাম ও দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যুগ যুগ 
ধরে নিরবচ্ছিনভাবে শান্তি-সম্প্রীতি ও 
মানবতার সুমহান শিক্ষা দান করে চলেছে । 
বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আলেম 
সমাজের ভূমিকা প্রশংসনীয় । ইতিহাস 
সাহাবা যুগেও ইসলাম বিদ্বেষীরা পবিত্র 
কুরআন-হাদীসের অবমাননা করেছিল । 
এমনকি তারা মহানবী আ্্-কেও 
অপমানিত, অপদস্ত করেছিল। কিন্তু এই 
ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 
উপাসনালয় ও বসতিতে হামলার কোন 
নজির নেই। কারণ সংঘাত-সহিংসতা 
কোনক্রমেই প্রতিবাদের ভাষা হতে পারেনা । 
তাই দেশের শীর্ষ ওলামায়েকেরাম, ইসলামী 
নেতৃবৃন্দ দ্যর্থহীন কণ্ঠে এই সহিংসতার 
নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন, শাস্তি দাবি করেছেন 
প্রকৃত দোষীদের | রামু-কক্সবাজারের 
ওলামায়ে কেরামও ঘটনাটির তীৰ নিন্দা 
জ্ঞাপন পূর্বক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় 
ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরে সংবাদপত্রে 
বিবৃতি, জুমার নামাজপূর্ব ওয়াজ ও বিভিন্ন 
সভা-মজলিসে বক্তব্য প্রদান করে চলেছেন । 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ, হাটহাজারী 
মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা 
শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)-এর চেয়ারম্যান 


বিভাগীয় তদনতপর্বক প্রকৃত 
শান্তির দাবী জানান | সেই সাথে তিনি এই 
ঘৃণ্য ঘটনায় নিরীহ আলেম-ওলামাকে 
হয়রানি না করারও আহ্বান জানান |” 
৪8 ৪১০৪,পক 
খান (দা. বা.) বলেন, এর আগেও ইসলাম 
অবমাননার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এভাবে 
বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়নি । কারণ 
ইসলাম এধরণের হামলা-ভাঙুর ও 
পোড়ানোর ঘটনা সমর্থন করেনা | ইসলাম 
শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে সমর্থন করে ॥ 


_। আত্তান্তহীদ ১৯ 


ই।তি|হা।স।-।এ।তি |হ্য 


প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, উট্টগ্রাম জামিয়া 
দারুল মা'আরিফের পরিচালক, বাং 
কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (ইত্তাহাদুল 
মাদীরিস্)-এর ভাইস চেয়ারম্যান আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী (দো. বা.) বলেছেন, 
রামুতে ফেসবুকে কোরআন 
অবমাননাকারীরা যেমন অপরাধী, যারা 
বৌদ্ধ মন্দির ও পল্লীতে ভার করেছে 
তারাও অপরাধী । ওই দুই অপরাধের সাথে 
করেন। অহেতুক কোন মানুষ যাতে 
হয়রানির শিকার না হয় সেব্যাপারে সজাগ 
থাকার জন্য সরকারের সংশিষ্ট সবাইকে 
তিনি পরামর্শ দেন |১ 

মাসিক আত্-তাওহীদ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম 
ওমর গণি এম. ই. এস. কলেজের অধ্যাপক 
ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন বলেছেন, 
কোন ধর্মকে কটাক্ষ, অপমান ও ব্যঙ্গ করা 
ইসলাম অনুমোদন করেনা । মূর্তি ও প্রতিমা 
ভাংচুর করা-তো দূরের কথা তাদের গালি ও 
কটাক্ষ না করার জন্য মহান আল্লাহর হুকুম 
রয়েছে ।১১ 
কক্সবাজার জেলা ইসলামী এক্যজোট ও 
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নেতৃবৃন্দ 
এ সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে বলেন, 
আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুমহান 
এতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে । উত্তেজনা, 
উস্কানি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে বা যারা 
এই এতিহ্যকে ধ্বংস করতে চায় তারা দেশ 
ও জাতির শত্রু । তারা ধময়ি মূল্যবোধে 
বিশ্বাসী নয় । নেতৃবৃন্দ ঘটনার নিরপেক্ষ ও 
উপযুক্ত তদন্ত করে জড়িত অপরাধী ও 
নৈপথ্যে উক্কানিদাতাদের খোজে বের করে 
কঠোর শাস্তির দাবি জানান ।১২ 

অপর এক বিবৃতিতে কক্সবাজারের বিশিষ্ট 
আলেমগণ ও কওমী মাদ্রাসা প্রতিনিধিবৃন্দ 
নৃশংসতা উল্লেখ করে বলেন, দীনি জ্ঞান 
সম্পন্ন কোন লোক এরকম ঘৃণ্য কাজে 
জড়িত হতে পারেনা । তারা বলেন, আমরা 
চাই রামুর বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
অবমাননাকারী বৌদ্ধ যুবক ও তার 
ইন্ধনদাতা এবং সহিংসতায় জড়িত 
অপরাধীদের শাস্তি হোক | ঘটনাটি ভিন্ন 
খাতে প্রবাহিত হোক সেটি কেউ চায় না ৮ 
আক্রান্ত বৌদ্ধ সমাজের দাবিও তা-ই । 
বৌদ্ধধর্ম তন্ত্ববিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেছেন, যারা 
এজঘন্য কাজ করেছে তারা মুসলমান নয়, 
হিন্দু নয়, খিস্টান নয়, তাদের একটাই 
পরিচয় তারা দুর্বৃত্ত তারা মানুষ ও 
মানবতার শক্র | জাতীয় এক্য ও সংহতির 
স্বার্থে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এতিহ্য 


ডিসেম্বর”'১২ 


বজায় রাখার স্বার্থেই এই অপরাধীদের 
বিচার হওয়া উচিত । বিচার হওয়া উচিত 
সেই উত্তম বড়ুয়ারও যার উস্কানি থেকেই 
ঘটনার শিকারে পরিণত হয়েছে নিরপরাধ 


বিষয়টি সুষ্ঠভাবে তদ্তপূর্বক প্রকৃত দোষী 
ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে বিচার 
করা হউক । সুষ্ঠু তদন্তে প্রমাণিত হওয়া 
ছাড়া কাউকে দোষারোপ করলে ঘটনার 
ত রহস্য চাপা পড়ে থাকবে এবং 
জারির ধর এরা রানে রন 
শংকা প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, আমরা 


ও বসতিতে সহিংসতাও অতীব নিন্দনীয় 
অপরাধ । এজন্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ 
তদন্তপূর্বক উভয় অপরাধের সাথে 
জড়িতদের আইনের মুখোমুখি করা উচিৎ । 
ইসলামের শিক্ষা হল, অপরাধ যার শাস্তিও 
তার । আল্লাহ তা*আলা বলেন, 
8৬৮৮2558205 

“কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না 1১৬ 
তাই এক বৌদ্ধ যুবক কর্তৃক পবিত্র 
কোরআন অবমাননার দায় তার পুরো 
সম্প্রদায়ের ওপর চাপানো অবশ্যই 
ইসলামের নীতি ও আদর্শের চরম পরিপন্থী | 
তেমনিভাবে বৌদ্ধ পল্লীতে সহিংসতায় 
জড়িত কতিপয় অপরাধীদের দায় মুসলিম 
সমাজের ওপর চাপানোও ধর্মীয় নীতি ও 
আদর্শ বিরোধী | 

লোকজন বৌদ্ধ পল্লীতে সহিংসতা চালালেও 
মুসলিম সমাজের বিশাল অংশ অধিকাং 
জায়গায় বৌদ্ধ বিহার ও বসতি রক্ষায় জীবন 
বাজি রেখে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন । 


বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হযে 
এছাড়াও রামু এমদাদিয়া মাদ্রাসার অতি 
নিকটবতী ্‌ মুসলিম 
জনবসতি বেষ্টিত আরও অনেক বৌদ্ধবিহার 
ও বসতি অক্ষত রয়েছে প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর 
এক লেখাতেও বিষয়টি ফুটে উঠেছে 
এভাবে: “রামুর এই ভয়াবহ অগ্নিকা 
কয়েকটি বিহার রক্ষা পেয়েছে স্থানীয় 


কুচক্রী মহল যাতে নিরীহ আলেম-ওলামা, 
ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে অহেতুক হয়রানি 
ও মিথ্যাচারের শিকারে পরিণত করে প্রকৃত 
অপরাধীদের আড়াল করা এবং সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির এতিহ্য ধ্বংসের অপচেষ্টা করতে 
না পারে সেজন্য সরকার ও সং 
প্রশাসনকে সজাগ রাখতে হবে । 
রাজনৈতিক ছন্ধ-সংকীর্ণতার উধ্বর্বে উঠে এই 
করতে হবে । 

এমনই দাবি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শান্তিপ্রিয় 
সকল মানুষের, সকল মহলের ৷ এদাবী 
বাস্তবায়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এতিহ্য 
ধরে রাখার লক্ষ্যে আন্তঃধমীয়ি সংলাপসহ 
জনসচেতনতামুলক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, 
ধর্মের অবমাননা বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন 
বর্তমান সময়ের অনিবার্য আবেদন | সেই 
সাথে আমাদের আহ্বান, আসুন! শান্তি- 
সম্প্রীতি সুরক্ষায় ইসলামের মহান শিক্ষা ও 
আদর্শে উজ্জীবিত হই । সুদৃঢ় করি সাম্য- 
মৈত্রীর বন্ধন । কামনা করি, সকল অশুভ 
তৎপরতার মুলোৎপাটন হোক । প্রবাহিত 
হোক শান্তি-সম্প্রীতির ঝর্ণাধারা | 


লেখক: যুগ সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ ও সদস্য, রামু প্রেসক্লাব 


" আল-কুরআন, সর? আল-বাকারা ২:১৯১ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আ?'রাফ ৭:৫৬ 

৩ সংক্ষিও ইসলামী বিশ্বকোষ, 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ২, পৃ. ৯৪ 

" কে) ইবনে হিশাম, সীরাতুরাবী, খ. ৩, পৃ. ৩৩১ ও 
(খ) ইদরীস কান্দলবী, সীরাতুল মোস্তফা, খ. ২, 


৬ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ৫৪, হাদীস: ২২১; খে) 
মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৩৬, 
হাদীস: ১০০ (২৮৫) 

' আল-কুরআন, সুরা আল-আন আম ৬:১০৮ 

৮ (ক) £দানিক আমারদেশ, ৫ অক্টোবর ২০১২; (খ) 
ঢেনিক £সকত, ৯ অক্টোবর ২০১২ 

৯ ট্দোনিক নয়াদিগ, ২ অক্টোবর ২০১২ 

+০ (ক) ঠদোনিক ইনকিলাব, (খ) €দেনিক হিমছড়ি, ৭ 
অক্টোবর ২০১২ 

১ £্দনিক আমারদেশ, ১৯ অক্টোবর ২০১২ 

১২ (ক) “নিক আজকের কত্বাজার বাণাট (খ) 

বাঁকখালী, ২ অক্টোবর ২০১২ 

»ও ট্দেনিক ঠদনান্দিন, ৮ অক্টোবর ২০১২ 

»ও ঠদেনিক আমারদেশ, ৭ অক্টোবর ২০১২ 

১৫ কে) টনিক এম আলো; (খ) ঠ্দেনিক হিমছড়ি; 
৯ অক্টোবর ২০১২ 

৬ আল-কুরআন, সরা আাল-আন আম ৬:১৬৪ 

সি £দেনিক হিমছড়ি, ৯ অক্টোবর ২০১২ 
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অক্টোবর'১২ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকাস্থ 
সৌদি দূতাবাস থেকে আমাকে টেলিফোন 
করে জানানো হয় যে, চলতি বছর মহামান্য 
বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আযিযের 
মেহমান হিসেবে কর্তৃপক্ষ আমাকে হে 
পাঠাতে চাচ্ছেন, এতে আমার সম্মতি আছে 
কিনা । জবাবে আমি বললাম এটা আমার 
জন্য চরম সৌভাগ্য ও পরম সন্মানের 
ব্যাপার । অজানা এক আনন্দে আমার 
তনুমন নেচে উঠে চোখে ভাসে কা'বার 
ছবি । হৃদয়ে যিয়ারতে হারামাইনের পুলক 
শিহরণ অনুভব করি । মদীনায় তাইয়েবায় 
প্রিয়নবীর রওযা মুবারকে হাযিরা দিতে 
পারবো, এ অপার আনন্দ প্রকাশের ভাষা 
হারিয়ে ফেলি । আমাকে প্রস্তুতি নেয়ার কথা 
বলা হলো দূতাবাস থেকে । 


পুরনো স্বপ্রের পরিপুরণ 

হযরত আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দো. 
বা.)-কে বলেছিলাম, বহু বছর হয়ে গেল 
পবিত্র কা*বাঘর দেখি না । মন যেন আনচান 


করছে আল্লাহর ঘরে হাযিরা দেয়ার জন্য । বিমানের 


দেশী-বিদেশি কোন সংস্থার মাধ্যমে সৌদি 
ডিসেম্বর'১২ 


সক্রিয় বিবেচনার অনুরোধ করি । ১৯৮৫ 
সালে প্রথম হজরত পালন করি । ইতোমধ্যে 
২০১১ ও ২০১২ পবিত্র ওমরাহ সম্পন্ন 
করি । সৌদি দূতাবাস কর্তৃপক্ষের পরামর্শে 
হযরত আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দো. 
বা.) রাজকীয় অতিথি হিসেবে অর্তভূক্তির 
জন্য আমার নাম প্রস্তাব করেন। সৌদি 
দূতাবাসের কর্মকর্তা মাওলানা ইমদাদ 
সাহেব ছাত্র জীবন থেকে আমার পরিচিত 
হওয়ায়, তার এঁকান্তিক প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষীয় 
অনুমোদন সহজতর হয় । এভাবেই হযরত 
আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)-এর 
আন্তরিক মুহাববতে আমার পুরনো স্বপ্নের 


ঢাকা রওনা হই । শায়খ যাকারিয়া এছ 
মাওলানা মুফতী মিযান সাঈদ সাহেব 
গাড়ী পাঠান । ফায়সাল নামক যে ছাত্রটি 
আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে আসে সে 
আমার বহুদিনের পরিচিত সুহদ | সকাল 
বেলার বহুপদের নাশতা মুফতী মিযান 
সাঈদ সাহেবের আতিথ্যে সম্পন্ন করি । 
অতঃপর তার অনুরোধে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
৪০ মিনিট বক্তৃতা করি । দুপুরের খাবারের 
দাওয়াত ছিল সৌদি দূতাবাসের কর্মকর্তা 
মাওলানা ইমদাদ ভাইয়ের বাসায় । রকমারী 
ও উপদেয় খাবার দিয়ে তিনি আপ্যায়নের 


পরিপূরণ ঘটলো । এ সফরে তিনিও সুব্যবস্থা 


রাজকীয় অতিথি থাকায় আমি তার সান্ধ্য 
প্রাপ্তি ও জুতা বহনের দুর্লভ সুযোগ লাভ 
করি । 


ভিআইপি লাউঞ্জে 

১৮ অক্টোবর হযরত আল্লামা সুলতান যওক 
নদভী (দো. বা.) সমভিব্যাহারে বাংলাদেশ 
রর সকাল ৮টার ফ্লাইটে চট্টগ্রাম হতে 


করেন । 

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বাদ জুমা 
ইহরামের কাপড় পরিধান করে ঢাকা বিমান 
বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে আসন গ্রহণ 
করি । রাজকীয় অতিথিরা একে একে 
আসতে থাকেন । অতিথির সদস্য সংখ্যা 
ছিল ৪৭। দূতাবাস অতিথি বাছাইয়ের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিনিধিত্বশীল 
ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেন। এর মধ্যে ঢাকা 
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. জিয়াউল করিম, 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ফ।র।স্ম।তি 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. 
আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী, চট্টগ্রাম দারুল 
মাআরিফের প্রিনিপাল আল্লামা সুলতান 
যওক নদভী, দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক 
আলমগীর মুহিউদ্দীন, বাংলাদেশ ফেডারেল 
সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল 
আমিন গাজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. 
ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হুদা, সাতক্ষীরা থেকে 
নির্বাচিত জাতীয় পার্টির এমপি আবদুল 
জাব্বার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী 
বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আবদুস সামাদ 
মাদানী, মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ 
একাডেমীর অধ্যক্ষ আবদুল মালেক, ঢাকা 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুর 
রহমান মাদানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক মাওলানা আবদুশ শাকুর, কুষ্টিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. 


িপ্লোম্যাটে সম্পাদক (আসাদুজ্জামান 
ইমদা  উরেরউটিন রাতে 
মহাসচিব 


মাওলানা গোলামুল্নাহ ও মাওলানা আবদুল 
বারী অন্যতম । পূর্বাহ্নে সৌদি দূতাবাস 
থেকে ইহরামের এক জোড়া কাপড়, 
স্যান্ডেল, হাত ও কোমরের বেল্ট, গলায় 
করা হয়। 


জানান । বিকেল ৩টায় সৌদি এয়ারলাইন্সের 
মেহমানদের নিয়ে জেদ্দার পথে পাখা 
মেলে । 


মক্কার মুসাফির 

৭ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন উড্ডয়নের পর বাংলাদেশ 
সময় রাত ১০টায় জেদ্দা আবদুল আযিয 
আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবতরণ করি । 
বিমান বন্দরে বিভিন্ন দেশের হাজীদের প্রচন্ড 
ভীড়, ইমিগ্রেসনে দীর্ঘ লাইন । প্রতিটি 
মুহূর্তে নতুন বিমান নামছে । ধম ওয়াকফ 
ও দাওয়াহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের 
সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিকতা সেরে বিমান 
রাজকীয় মনোগ্রাম অঙ্কিত বলভো বাস 
পবিত্র মক্কার পথে যাত্রা করে । বাসে প্রতিটি 
অতিথিকে একটি করে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি 
মোবাইল ও বাংলাদেশি ৪,৪০০ টাকার 
ব্যালেসসহ জাইন কোম্পানির একটি সীম 


সরবরাহ করা হয় । মসজিদুল হারাম থেকে 


৫ কিলোমিটার দুরে বাতহা কুরাইশ নামক 
এলাকায় ফান্পাক দার বায়যা (70151 
09580191708)-তে পৌছি শেষ রাতে । আগে 
থেকেই তিন তারকা মানের এ হোটেলে 
আমাদের জন্য কক্ষও সিট বরাদ্দ ছিল। 
নাম সেটে দেওয়া হয় । হোটেলের পরিবেশ 
বেশ মনোরম ও ত্রিপ্ধ । ২/৩টি কক্ষ মিলে 
একেকটি স্যুট । প্রতিটি স্যুটে ফিজ, ওয়াশিং 
চাপাতা, বিস্কুট, শীতল পানীয়, জুস 
সংরক্ষিত রাখা হয় । হোটেলের ৩ তলায় 
সুপরিসর রেস্তোরা । বুফে পদ্ধতিতে 
পরিবেশিত হয় দৈনন্দিন খাবার | ডিসগুলো 
সর বারিনিনির লারা 
| 
হোটেল ক্যাসারাংকায় কক্ষের সংখ্যা ১৫৩ | 
হেলথ ক্লাব, বিজনেস সেন্টার, সেমিনার 
হল, মসজিদ ও রে স্তারা হোটেলের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । অতিথিদের চিকিৎসাসেবা 
দেওয়ার লক্ষ্যে ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় জীবন 
রক্ষাকারী ওষুধ মজুদ রাখা রয়েছে৷ স্বাস্থ্য 


হযরত উসমান ঞঞ্গ-এর হস্ত লিখিত কুরআন 


মন্ত্রণালয়ের একটি এমবুল্যাসস সর্বক্ষণ 
হোটেলের সামনে অবস্থান করে যাতে মুমূর্ষু 
রোগীদর তাৎক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করা 
যায়। প্রতি ওয়াক্ত নামায শেষে ঈমান, 
আকীদা, তাওহীদ, শিরক, ভ্রাতৃত্ব ও হজের 
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় । 
এসব বয়ান সাধারণ মানুষের জন্য বেশ 
সহায়ক । হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে 
কার্পেটের ওপর আসন, মাটির পানপাত্র, 
আরবদের পুরনো এঁতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। অভ্যর্থনা কক্ষে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত 
এটি বুক স্টল হতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় 
অনুদিত ইসলামী গ্রন্থাদি অতিথিদের প্রদান 
করা হয় বিনামূল্যে । এক রাতে হোটেলের 
ছাদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় শায়খ 
সালেহ মাগামাসী হজের নিয়ম-কানুন নিয়ে 


মালয়েশিয়া, দক্ষিণ সুদান, পাকিস্তান, 
ভিয়েতনাম, তুর্কমেনিস্তান, তাইওয়ান, 


মিয়ানমার, ব্রুনাই, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, 
প্রতিনিধিরা হজ করতে 


আমার পাশে বসা নেপালের এক প্রাক্তন 
বিচারকের সাথে পরিচয় ঘটে । প্রায় ১৭ 
বছর আগে থেকেই বাদশাহ ফাহদ বিন 
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আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সৌদি আরবের 
অবদান ব্যাপক । সৌদি 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চ 
সংখ্যাও বেশ উন্নেখযোগ্য | 

মক্কার ক্যাসারাংকা হোটেলে পরিচয় হয় 
সাথে । তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া । স্বদেশি অতিথিদের 
তিনি মক্কা আসেন । আমি যখন বললাম, 


অনেক্ষণ 


প্রায়শ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে 
দেখা গেলো । কাছে গিয়ে 
নাহু-সরফ শিক্ষার কিতাব ও & 
পড়ছে । তার সাথে পরিচিত 
হই। দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দা । নাম 
আবদুল্লাহ । সে তার পরিবারের এক মাত্র 
মুসলিম সদস্য । আরবী ও ইংরেজি ভাষায় 
কথা বলতে সক্ষম | মা-বাবা খিস্টান | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯ অক্টোবর সৌদি 
আরব যাওয়ার দিন দৈনিক সমকালে 
“কোরিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান” শীর্ষক 
আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় । আমি 
তাকে আল্লামা সুলতান যওক নদভীর (দো. 


বা.) সাথে পরিচয় দেই । 
আবদুল্লাহর মাধ্যমে অলিম্পিক 
ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী 


কোরিয়ার আরেক মুসলিম যুবকের সাথে 
আমাদের পরিচয় ঘটে । তারা সৌদি 
বাদশাহর অতিথ হিসেব হজ করতে 
এসেছেন । 

২৩ অক্টোবর পবিত্র মসজিদদ্ধয়ের স্থাপত্য 
প্রদর্শনী প্রকল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় । 
উত্তোলনের হস্তচালিত যন্ত্র, যমযম কূপ 


ডিসেম্বর”১২ 


থেকে উদ্ধারকৃত প্রাচীন মুদ্রা, মসজিদুল 
মডেল, হযরত উসমান এগ্ট-এর হস্তলিখিত 
কুরআন শরীফ, শায়খ আবদুল্লাহ আল 
বায়দাবী মৃত্যু ৬৮৫ হি.) লিখিত 
“'আনোয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারিত 
তাবিল ফিত তাফসীরের পালিপিসহ 
অসংখ্য এতিহাসিক নিদর্শন ছিল প্রদর্শনীর 
অন্যতম আকর্ষণ । 


কাবার আঙ্গিনায় 


নিয়ে কাবাঘরে যাত্রা করি ওমরার উদ্দেশ্যে । 
পবিত্র কাবা নযর পড়তেই আল্লাহ 
তাআলার শোকরিয়া আদায় করি ও 
সাজাদায় অবনত হই । অন্তর খুলে দু'আ 


করি মহানতিমহান আল্লাহ তাআলার 
দরবারে । চলতি বছরের মে মাসে যখন 
সৌদি আরব আসি তখনও ভাবিনি, ৪ 
দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবো | সব আল্লাহ 
তাআলার দয়া, দান, রহমত | কেবল টাকা 
ও বিত্ত থাকলে মানুষ হজ্ব করতে পারে না, 
কপালে-নসীবে থাকতে হয়। আল্লাহ 
তাঁ“আলার কাছে তাওফীক চাইতে হয় । বহু 
বিত্তশালী মান্ষকে দেখেছি কবাঘরে আজ 
যাবো কাল যাবো করে আর যাওয়া হয়নি, 
কবরে চলে গেছেন। এমন দুর্ভাগ্য যেন 
আমাদের জীবনকে গ্রাস না করে । মসজিদুল 
হারামে নামায আদায়কে সহজতর করতে 
ভলবো বাসে হোটেল থেকে অতিথিদের 
আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । 

বাংলাদেশস্থ সৌদি দূতাবাসের সাবেক 
কালচারাল এটাচি শায়খ আলী বা'মাকা 
বাংলাদেশি অতিথিদের সাথে সৌজন্য 
সাক্ষাতে মিলিত হন । তিনি অত্যন্ত সঙ্জন 
ও প্রাণখোলা মানুষ । ভালো ইংরেজি জানেন 


এবং মাঝে মধ্যে দু'এক শব্দ বাংলা বলে 
আসরকে মাতিয়ে রাখতে বেশ পারঙগম | 
দু'মেয়াদে তিনি বাংলাদেশে ৯ বছর দায়িত্ব 
পালন করেন ৷ কথা-বার্তায় বাংলাদেশ ও 
বাংলাদেশিদের প্রতি তার মমত্ববোধের 
পরিচয় পাওয়া যায় । আরাফাত ও মিনায়ও 
তিনি আমাদের তাবুতে এসে কুশল বিনিময় 
করেন । 


আরাফাত প্রান্তরে 
২৪ অক্টোবর রাতে আমাদের আরাফাত 
ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। সুরক্ষিত 
পরিবেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রাত যাপন ও 
আহার-বিহারের ব্যবস্থা ছিল চমৎকার । 
কয়েক দেশ মিলে একেকটি বড় তাবু। 
আমাদের তাবুতে ছিল বাংলাদেশ, ভারত, 
পাকিস্তান 


দেয়ার তাওফিক দেন । 


মুষদালিফা ও মিনায় 
মিনার নির্ধারিত তাবুতে পৌছি। এখানে 
দেশভিত্তিক পৃথক তাবু । জামারাত সংলগ্ন 
তাবু হওয়ায় প্রস্তর নিক্ষেপে আমাদের কোন 
বেগ পেতে হয়নি । ২৬ অক্টোবর কুরবানী । 
কুরবানীর ব্যবস্থা করে । মিনায় প্রথম দিনের 
হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কশবা ঘরে 
যাত্রা করি পদব্রজে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথে । ঘণ্টা 
খানিকের মধ্যে মসজিদুল হারামে পৌছে 
জুম'আর নামায, তাওয়াফে যিয়ারত ও সাঈ 
অভ্যন্তরে স্থাপিত মসজিদে নামায শেষে 
ওয়ায ও নসীহত করেন মন্ত্রণালয় কর্তৃক 
নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ফ্যাকাল্টির 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত 
শিক্ষার্থী কাওসার ভাই । তিনি নওগা জেলার 
অধিবাসী । অমায়িক ও সজ্জন। মক্কা, 


। আত্তার্তহীদ ২৩ 
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আরাফাত, মিনা ও মুযদালিফায় তিনি 
সর্বক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সরকার 
নিয়োজিত অনুবাদক রূপে । আমাদের সাথে 
অবশ্য বেশ কয়েকজন এমন স্কলার ছিলেন, 
যারা লক্ষৌর নাদওয়াতুল ওলামা, মদীনা 


আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, সুদানের খারতুম 
ভাষায় পারঙ্গম, তারাও মাঝে মধ্যে 
অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন । ২৭-২৮ 
করে দুপুরবেলা কাবাঘরে পৌছি। মক্কা, 
মিনা ও মদীনায় আল্লামা সুলতান যওক এটানায় 
নদভী (দা. বা) বিভিন্ন রেডিও ও টিভি মদীনায় 
সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার প্রদান করেন । 


বিদায়ী তাওয়াফ 

২৮ অক্টোবর অশ্রসজল নেত্রে তাওয়াফের 
মাধ্যমে পবিত্র কা*বাকে বিদায় জানাই | 
প্রচ- ভীড় সত্তেও আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান 
যওক নদভী (দা. বা) ও মাওলানা 
ওয়ালিউর রহমান খান এক সাথে থাকায় 
বিশেষ কোন অসুবিধে হয়নি । ভীড় বেড়ে 
গেলে আমরা এক আপরকে হাত ধরাধরি 
করে সামনে এগুতাম । মাঝে মধ্যে হাতিমের 
দিকে ভীড় বেড়ে গেলে আমরা মসজিদুল 
হারামে উঠে যমযম কুপের নিকটে মাতাফে 
অবতরণ করতাম । ওই জায়গায় পুলিশ 
বোতলের সাহায্যে তাওয়াফরত হাজীদের 
প্রতি শীতল পানি ছুঁড়ে মারতে দেখা যায় । 
এতে করে ক্ষণিকের জন্য হলেও স্বস্তির 
পরশ পাওয়া যায় । অসুস্থ ও দুর্বল প্রকৃতির 
মানুষ অনেক সময় ভীড় ও গরমের উত্তাপ 
সহ্য করতে না পেরে সম্বিত হারিয়ে ফেলে । 
বিদায়ী তাওয়াফ শেষে আমরা হোটেলে 
ফিরে রাত যাপন করি । 


মদীনার পথে 

২৯ অক্টোবর ফজর নামায আদায়ের 
কিছুক্ষণ পর মদীনার পথে যাত্রা শুরু হয় । 
৪০০ কিলোমিটারের এ পথ পাড়ি দিতে 
সময় লেগেছে প্রায় ৬ঘন্টা। মাঝ পথে 
প্রাতঃরাশের জন্য আধ ঘন্টার বিরতি ছিল । 
কর্তৃপক্ষ প্যাকেট নাশতা ও পানীয় সরবরাহ 
করেন । দুপুর ১টার দিকে বিশ্বনবী জী এর 
বির ্ৃতিধন্য মদন সুনাও়ারায় পৌছি। 
বরাবরের মতই তাইয়েবার পরিবেশ শান্ত, 
সলি্ধ ও মনোমুগ্ধকর | হারামের সন্নিহিত 
হোটেল আল ফিরোজ আল মাছিতে 
আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। 
হোটেলটি আধুনিক, উন্নত ও ছিমছাম । প্রতি 
ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে গিয়ে 
আদায়ের সুযোগ থাকায় আমরা বেশ পুলক 
অনুভব করি | সময়-সুযোগ নিয়ে আমাদের 
প্রিয় রাসূল, শেষনবী, দু'শ কোটি 


ডিসেম্বর”১২ 


মুসলমানের প্রাণের ধন ও হ্র্দয়ের স্পন্দন 
হযরত মুহাম্মদ ্-এর রাওযায়ে আতহার, 
ইসলামের ত্রাণকর্তা প্রথম খলিফা হযরত 
আবু বকর ক্ষ ও শ্রেষ্ট প্রশাসক ইসলামের 
দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ঞ্ঞঙ্-এর মাযার 
শরীফ যিয়ারত করি ও বাআদব সালাম 
পেশ করি । পরবর্তী পর্যায়ে ১০ হাজার 
সাহাবীর স্মৃতিধন্য 'জান্নাতুলবাকী'-তে গিয়ে 
আহলে বায়তে রাসূল ও অপরাপর সাহাবী 
৮ 
বি। 


অবস্থানকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ 
কুরআন অনুবাদ, ত তাফসীর, ৮৪৮৯ 


মধ্যে অন্যতম | বাংলাদেশের বরেণ্য 
আলিমে দীন আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক 
নদভী (দা. বা) এ কমপ্রেক্স 
পরিদর্শন 


এশিয়া, রি 
ইউরোপের 

মেহমানগণও 

আমাদের সাথে 
ছিলেন । আমাদের 
বহনকারী ভলবো 
বাসকে পুলিশের 
একটি গাড়ি ক্ষ্ট 
করে আনা নেয়া 
করে । দিনটি ছিল 
৩১ অক্টোবর 
২০১২ । প্রকল্প 
ফটকে পৌছতেই 
প্রকল্প কর্মকর্তাগণ 
আমাদের অভ্যর্থনা জানান এবং প্রকল্পের 
বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান । 
অতিথি কক্ষে প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রাচীন 
থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন 
চর্চা ও সংরক্ষণের ইতিহাস প্রদর্শন করা 
হয় । তেলাওয়াতের একটি সিডি ও সৌদি 
আলিমদের তত্বাবধানে রচিত একটি 
তাফসিরসহ দুটি কুরআন অতিথিদের 
উপটৌকন প্রদান করা হয় । “কিং ফাহাদ 
কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স” পরিদর্শন শেষে 
হোটেলে প্রত্যাবর্তনের পথে মসজিদে কুবায় 
দু'রাকাআত নামায আদায় করি । রাসুলুল্লাহ 
ঝ-এর ভাষ্য অনুযায়ী এ মসজিদে 
দুরাকাআত নামায আদায় করলে এক 
উমরাহ-এর সাওয়াব পাওয়া যায় । 

পৃথিবীর অন্য কোন ধমের্ঁ প্রধান গ্রন্থ 
অনুবাদ, ভাষ্য তৈরি, মুদ্রণ ও বিতরণের 
উদ্দেশ্যে এত বিশাল প্রকল্প আছে বলে জানা 
নেই । এ প্রকল্প আববাসীয় শাসক বাদশাহ 


হারুনুর রশীদ কর্তৃক বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত 
'বায়তুল হিকমাহ'-এর কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয়। বিশ্বব্যাপী পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ 
তিলাওয়াত, চর্চা ও অনুশীলন ছড়িয়ে 
দেওয়ার এক মহত ব্রত নিয়ে সৌদি আরবের 
বাদশাহ ফাহাদ ১৯৮৫ সালে মদীনায় এ 
কমপ্রেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০ জন 
বিদেশীসহ ১৭০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী এ 


১৮০৯০২-৮৭ 


হয়। একই ভাষায় একাধিক অনুবাদ ও 


যমযম কূপ খননের সময় প্রাণ্ড প্রাটান মুদ্রা 


তাফসীর রয়েছে । এ পর্যন্ত প্রকাশিত ৫০ টি 
ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের 
মধ্যে এশীয় ভাষায় ২৪ টি, ইউরোপীয় 
ভাষায় ১২ টি ও আফ্রিকান ভাষায় ১৪টি । 


সিরীয় বংশোদ্ভূত বিশ্ববিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার 
উসমান তাহা লিখিত | গত ১৮ বছর ধরে এ 
কমপ্লেক্সে কুরআন লিখন বিভাগে তিনি 


। তাত্তার্তহীদ ২৪ 


স।ফ।র।স্ম।তি 


এ এ রিল (1 


বিশ্বের সুবৃহৎ কুরআন মুদ্রণ কমগ্লেজের অভ্যন্তর ভ ভাগ 


ক্যালিগ্রাফার । পবিত্র কুরআন ছাড়াও এ 
পর্যন্ত এ কমপ্রেক্স হতে তাফসীর, হাদীস, 
সীরাতুন্নবী গ্রন্থ বেরিয়েছে ১৬০ প্রকার | এ 
কমপ্রেক্সের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬ 
কোটি কপি গ্রন্থ । 

আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামে 
পঠিত ৬০ টিরও বেশি গবেষণা নিবন্ধ 
কমপ্রেক্সের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়। 
হাফসসহ কুরআনের € কিরআতের 
পাচলিপি এখানে জমা আছে যা বিশেষজ্ঞ 
মাধ্যমে লিখিত হয় । ২৫০,০০০ বর্গ মিটার 


রক্ষণাবেক্ষণ, মাকেটিং টরিয়া, 
ফার্মেসি, প্রফৌশল বিভার্গ রয়েছে । ১৪২৪, 
১৪২৫ হিজরী বর্ষে ২ কোটি কপি কুরআন 
বিতরণ করা হয় । 

এ প্রকল্পে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অডিও ও 
ভিডিও ফর্মে কুরআনের সিডি, ডিভিডি 
তৈরিও সরবরাহ করা হয়। এ পর্যন্ত ২০ 
লাখ মানুষ এ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন । 
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বিন সালিম বিন শাহীদ 
আল উফী এ কমপ্রেক্সের বর্তমান 
মহাসচিব । অন্ধ ব্যক্তিগণ যাতে কুরআন 
তিলাওয়াত করতে পারেন সে জন্য প্রকাশ 
করা হয় 17131981119 ভাষার সংস্করণ । হজ 
মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে প্রতিষ্ঠার পর হতে 
১৩৬,১৪৫,৫৩৩ কপি কুরআন, 
২,৫২০,৮৭৫ কপি ক্যাসেট, 
৯০৮৪ ৭ ২২০,০০০ 
কপি সীরাতুন্নবী, ৫,০৪৫,০০০ অন্যান্য 


ধর্মগ্রন্থ এ কমপ্রেক্স হতে প্রকাশিত হয় । 
পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সব গুরুত্ৃপূর্ণ ভাষায় 


কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশের 
লক্ষ্যে গবেষকগণ কাজ করে যাচ্ছেন । 


বিদায়ের পালা 

দেখতে দেখতেই ১৩দিন কেটে গেল। 
অবশেষে বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠলো । ১ 
নভেম্বর মাগরিবের পর মদীনা মুনাওয়ারাকে 
বিদায় জানিয়ে জেদ্দার পথে রওনা হই। 


ক্রাফ্টে আসন গ্রহণ করি । আমাদের জন্য 
লাগেজের ওজন নিয়ে কোন কড়াকড়ি ছিল 
না, নিয়ম শিথিল করা হয়। বিমানের 
পেছনের অংশে ৪/৫ জন মিলে জামায়াতের 
সাথে নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয় । 


৩টায় ঢাকা বিমান বন্দরে পৌছি। প্রতিটি 
যাত্রীর জন্য সামনের আসনের পেছনে 


রোগমুক্তি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি । 


লেখক: অধ্যাপক, ওমরগনি এম.ই.এস ডিগ্রি কলেজ, 
চউগ্রাম 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ত্হাঁভ্লা জা 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ডিসেম্বর”১২ 
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বর্ণবাদবিরোধী 
বিশ্বসম্মেলন ও 
ইহুদি বর্ণবাদ 


[পূর্বপ্রকাশের পর] 


মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


অধিকৃত এলাকার আবন্থল নির্মাণ করা যে 


অবৈধ ছিলো ইসরাইল সরকার তা 
জানতো । ২০০৭ সালে বিটিশ দৈনিক 
ইন্ডিপেন্ডেটে প্রকাশিত এক গোপন মেমো 
থেকে সে কথাটি বেরিয়ে এসেছে । মেমোটি 
থিউডোর মেরন। ইন্ডিপেন্ডেটে বলেছে, 
মেরন লিখিত যে গোপন মেমোটি তারা 
হাতে পেয়েছে আর ওপর লেখা টপ 
সিক্রেট, এবং এএক্সট্রিমালি আর্জেন্টা, 
মেমোতে উল্লেখ আছে, “দখলকৃত এলাকায় 
বেসামরিক বসতি স্থাপন চতুর্থ জেনেভা 
লেবার ভাটি 
মেরন ২০০৫ সাল পর্যন্ত যুগোস্নাভিয়ার জন্য 
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের 
প্রেসিডেন্টর দায়িত্বও পালন করেন । তিনি 
বলেন, “এই ইহুদি বসসিগুলো শান্তি 
প্রতিষ্ঠার পথে প্রকৃতই যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট 
করবে তা প্রমাণিত হয়েছে ।”২ সত্য যে 
গোপন থাকে না, তা বুঝি এভাবে প্রকাশিত 
ও প্রমাণিত হয় । এদিকে এক গোপন বিটিশ 
দলিলে বলা হয় যে, জেরুজালেমকে 


৮ নীট পপি প 
“ফিলিস্তিনি রাজধানী হওয়া থেকে শহরটি 
রক্ষা করতে ইসরাইল কৌশল গ্রহণ করছে । 
মাধ্যমে | ডকুমেন্টে বলা হয়, ইসরাইলের 
বিতর্কিত নিরাপত্তা ঝেষ্টনী এই প্রাচীর 
নগরীর ভেতর এবং বাইরে আরব ভূমি 
দখলে ব্যবহার করা এই বেষ্টনী সম্পূর্ণ হলে 


বেথেলহেম 
শহরগুলো বিচ্ছিন করে দেবে এবং পশ্চিম 
তীরকে বাইরে রাখবে |”: ইসরাইল তার 
দেশের সংখ্যালঘু আরবদের সাথে কী রকম 
বৈরী ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করে, তা খোদ 


ডিসেম্তর'১২ 


তাদেরই গঠিত তবু কমিশনের যুগান্তকারী 
রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে । রিপোর্টে বলা 


কতটা 
বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে তাদের সেই বর্ণবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গির কথা ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা 
৩171 1391-এর সাবেক পরিচালক মেজর 
জেনারেল এমি আয়ালনের বক্তব্য থেকেও 
বেরিয়ে এসেছে । এক সাক্ষাৎকারে তিনি 
বলেন, “আমাদের অনেক 
ঘৃণা করি, আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, 
তাদের ওপর সামরিক বিজয় অর্জন না করা 
পর্যন্ত ফিলিস্তিনরা সমঝোতায় আসবে 
না ।”৫ ইসরাইলি পণ্তিত জি-ইভ স্টার্নহেল 
ফিলিস্তিনদের ওপর ওপনিবেশিখ, 
পুলিশগিরি চালিয়েই আসছিল, যা দেখে 
দকিষণ আফ্রিকার বর্ণবাদের সময়ে শ্বেতাঙ্গ 
পুলিশের দ্বারা গরিব কৃষ্ণাঙ্গ পাড়া- 
মহল্লাগ্ুলোর কর্তৃত্ব নেওয়ার কথা মনে 


বিখ্যাত শিল্পপতি হেনরি সোর্ড উক্ত ব্যাপারে 
উদ্ধিগ্ন হয়ে প্রথম একটি উচ্চপর্যায়ের 
রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি রচনা করেন, “দ্য 
ইন্টারন্যাশনাল জু” নামের একটি গুরুতৃপূর্ণ 
গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনি ইহুদি বর্ণবাদীদের 
অশুভ কর্মকাণ্ড ও তার ভয়ানক ফলাফল 
সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও হুশিয়ারি প্রদান 
করেন । কিন্তু ইহুদিরা এত সংঘবন্ধ ও 
নেয় । তারা ফোর্ডের বইটিকে নিশ্চিহ্ন করার 
সংকল্প করে এবং সফলকাম হয় । ইহুদিরা 
আরবদেরকে তো বটেই আরবি শব্দকেও 
বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে ৷ এই প্রসঙ্গে দ্য 
ইন্ডিপেন্টের মধ্যপ্রাচ্চ সংবাদাতা রবার্ট 
ফিক্কের লেখায় এক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া 
যায়। তিন লিখেছেন, গত সপ্তাহে 
ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত আমেরিকান বারবার 
গোন্ডেমেইডারের কাছ থেকে একটি চিঠি 
পেয়েছি । তার নতুন উপন্যাসের নাম 
“নাকরা বিপর্যয়: ইসরাইলি 
সংঘাত ।” সদ্য প্রকাশিত এই উপন্যাসের 
জন্য তিনি আক্রান্ত হয়েছেন । তিনি আমাকে 
জানিয়েছেন, আমি আমার উপন্যাসের 
শিরোনাম একটি আরবি শব্দ বেছে নেওয়ার 
কারণে আমার দেবর আমার সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ন করেছেন এবং বইট না পড়েই তিনি এ 
কাণ্ড করেন । আমার গৌঁড়া ইহুদি বন্ধুদের 
কাছ থেকেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেয়েছি ।”" 


ইহুদিদের কঠোর সমালোচনা করে 
মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির 
মোহাম্মদ তার দেশে অনুষ্ঠিত ১০ম 
ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত 

ও যুগান্তকারী ভাষণে বলেছিলেন, “ইহুদীরা 
পর্দার আড়ালে থেকে সমস্ত কলকাঠি নাড়ছে 
এবং বিশ্বশাসন করছে । তারা অন্যদের 
যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করছে। ইহুদিদের 
অনেকেই প্রাণ দিচ্ছে । ইসরাইল আমাদের 
শত্রউ এবং তারা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর 


ব্যাংকক পোস্টকে প্রদত্ত সাক্ষাতকারেও তিনি 
একটিমাত্র বাক্যে তাদের আতে ঘা 
লেগেছে । কিন্তু তাদের এই মাত্রাতিরিক্ত 
সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে যে 
কার্ধত ইনুদিরাই দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে ।৮+ 
তিনি আরও বলেন, “ইউরোপের এই নেতা 


ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কোন নিন্দা প্রস্তাব 
গ্রহণ করছিল? করেনি । করেনি এই কারণে 
যে, মুসলমানদেরকে কেউ যখন নিন্দিত 
তখন চোখ-কান বন্ধ রাখাই অধিক পছন্দ 
করে । 

তাদের গা জ্বলে উঠে কেবল তখন যখন 
ইহুদী কিংবা ইসরাইলের রিরুদ্ধে কোন 
বক্তব্য উচ্চারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই 
দেশগুলোর সমর্থন ও সাহায্য নিয়েই 
ইহুদীরা শান্তিপ্রিয় বিশ্বের উপর ছড়ি 
ঘোরায় ** ড. মাহাথির আরও বলেন, 
“আমেরিকা ও ইউরোপীয় নেতাদের অন্ধ 
সমর্থন ইসরাইলকে এতোটাই ওদ্ধতাপূর্ণ 
করে তুলেছে যে, একটি ক্ষুদ্র দেশ হওয়া 
সত্তেও এবং ইহুদি জনগোষ্টী বিশ্বের ক্ষুদ্রতম 
অংশ হওয়া সত্তেও তারা গোটা বিশ্বকে 
খেয়াল-খুশি মতো অবজ্ঞা করে চলেছে । 
এমনকি, কোন বিতর্কিত 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হাসনাত 
আব্দুল হাইয়ের লেখা থেকে উদ্ভৃতি দেয়া 
যেতে পারে | “সভ্যতার সংঘর্ষের যড়যন্ত্র” 
শীর্ষক লেখার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 
“ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ঘড়যন্ত্র গভীর 
থেকে গভীরতর হচ্ছে । এর উৎসে রয়েছে 
ইহুদিবাদী কন্রপন্থী সম্প্রদায় ৷ এরা পশ্চিমা 
দেশগুলোর মিত্র সেজে কাজ করলেও প্রকৃত 
পক্ষে তাদের হছগ্রছায়ায় রয়েছ । তারা 
বিশ্বশান্তির বিপক্ষে এবং মানবতার শঙ্রন্ট । 
তাদের সম্বন্ধে সচেতন ও হুশিয়ার না হলে 
সভ্যতার সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করবে, 
যা থেকে কোনো পক্ষেরই লাভ হবেনা । 
একমাত্র ইহুদিবাদী চক্র ছাড়া । এই সহজ 
সত্য যে পশ্চিমা দেশগুলোর নেতাদের 
বোধগম্য হচ্ছে না । এটাই আশ্চর্ষের 1৮৯৩ 

রাইলের লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্য 
অর্জনে মার্কিন সরকারের মধ্যে নিজেদের 
বলতে গিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি 
কাটরি ওয়েব মিডিয়া বাস্টেড হালোর প্রধান 
সম্পাদক বিল ম্যাকগ্রেকে দেয়া এক 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “পশ্চিম তীরের 
সম্পূর্ণ পবিত্র ভূমিগুলো ইসরাইল দখলে 
নিয়েছে, গাজাও । দ্বিতীয়ত তারা মনে করে, 
যেসব এলাকায় মসজিদ বা মন্দির রয়েছে 
তোলা হবে । ইহুদি অধ্যষিত অঞ্চল হিসেবে 
গড়ে তুলতে চায় তারা । ওই সব এলাকায় 
ধ্বংসাত্মক ঘটনার কারণ কিন্তু এগুলোই । 
তাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য হলো ইসরাইল । 
প্যালেস্টাইনসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিবাদী 
কর্তৃত্ব গড়ে তোলা । এগুলো সত্যি সত্যি 


টি ৬৯০০ 


অমানবিক আচরণ, নিঃস্ব পরাধীন জনগণের 
ওপর নৃশংসতার করুণ দিকগুলো সুন্দর 
সুনিপুনভাবে সত্য তথ্য-সহকারে তুলে ধরা 
হয়েছে, যেটাকে তিনি বলেছেন, “একটি 
বর্ণবাদী ব্যবস্থা, যেখানে দুটি জনগোষ্ঠী 
একই ভূখণ্ড দখল করেছে। কিন্তু একে 
অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন, যেখানে 
ইসরায়েলিরা পুরোপুরি অধিপত্য বিস্তার 
করছে এবং মৌলিক মানবাধিকার বঞ্চিত 
ফিলিস্তিনিদের দ্বারা সহিংসতার শিকার 
হচ্ছে ।”* বইটিতে কার্টার একজন 
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ইসরাইলির উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন । উক্তি 
এই: “ইহুদি শাসক আর সামান্য নাগরিক 
অধিকার ভোগকারী আরব জনগণ-এই দ্বৈত 
সমাজ নিয়ে আমরা এখন দক্ষিণ আফিকার 
মতো একটি সরকারের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছি ।”*৬ কার্টার লিখেছেন, “এই অবস্থা 
পরিবর্তনের একটি অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাব 
হলো, অধিকৃত ভূখণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য 
অংশ নিয়ে দেয়াল, বেড়া এবং ইসরাইলি 
তল্লাশি চৌকি দ্বারা বাকি ফিলিস্তিনিকে 
পুরোপুরি ঘরে ফেলে ভূখণ্ডের সেই ছোট 
অংশের ভেতর ফিলিস্তিনদের জেলখানার 
কয়েদির মতো বসবাসে বাধ্য করা ।৮*? 
বইটি বের হবার পর মার্কিন পত্র-পত্রিকা, 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাছে উদাসীনতা 
উপেক্ষাই পেয়েছিলো বইটি | কিন্তু যখনই 
চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দেয়, বইটিও 
বিক্রির তালিকায় শীর্ষে উঠে আসে । তবে 
সেই চিৎকার-চেচামেচির উদ্দেশ্য হচ্ছে, মূল 
প্রসঙ্গ বা প্রস্তাবকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা । 
এ প্রসঙ্গে জিমি কার্টার লিখেছেন, “আমি 
উদ্দিগ্ন যে আমার বই: “ফলিস্তিন: বর্ণবাদ 
সমালোচনাগুলো ক্রমেই বইটির মূল প্রস্তাব 
থেকে সরে ধরা হয়েছে। বেশিরভাগ 
সমালোচকই সেগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন 
তুলছেন না, এমনকি উন্লেখও করছেন না। 
প্রচারণা চালাচ্ছেন ।”*” ২০০৭ সালের ১৮ 
জুন ওয়াশিংটন পোস্টেও লেখাটি প্রকাশিত 
হয় । ইসরাইল একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র তা সে 
দেশের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর 
সমপ্রতি প্রদত্ত এক ভাষণ থেকেও প্রমাণিত 
হয়। ইলান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত নীতি 
নির্ধারণী সেই ভাষণে নেতা নিয়াহু বলেছেন 

“ফিলিস্তিনিরা যদি ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে 


প্রেডিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সেই দাবি 
প্রত্যাখান করেছেন । হামাসও নেতা নিয়াহুর 
সেই নেতিবাচক ভাষণ প্রত্যাখান করে 


য় আসছে ফিলিিন। দি ই ই 
হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি ফিলিস্তিন 

কর্তৃপক্ষের । 

ইসরাইল ও আমেরিকা কথায় কথায় 


ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদেরকে এবং বিশ্বের প্রতিষ্ঠার 


অন্যান্য অংশের 


স্বাধীনতাকামীদেরকে হিসেবে 


মুসলিম ব্যবহার করছে” 


আখ্যায়িত করে । কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম 
আর সন্ত্রাসকে তো একই সংজ্ঞায় ফেলা 
যায় না। আত্মরক্ষার অধিকার কেবল 
ইসরাইল ও আমেরিকার একচেটিয়া নয় । 
প্রত্যেক জাতিরই আছে । ফিলিস্তিনিরাও 
সেই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত; যার 
অপর নাম স্বাধীনতার সংগ্রাম । আজ যদি 
ইহুদি কিংবা খিস্টানদের অবস্থা 
ফিলিস্তিনিদের মতো হতো, তাহলে কি 
আমেরিকা তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিতো? 
দিতো না। 
০১1 
কসময় ইন্দোশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলো । 
িস্টান অধুষ্যিত এই অঞ্চলের কিছু 
অধিবাসী যখন সরকার বিরোধী সহিংসতা 
করেছিলো, তখন আমেরিকা কিংবা ইউরোপ 
তাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে নিন্দা করেনি, 
স্বাবীনতা আন্দোলন বলে সাপোর্ট 
করেছিলো । কেবল তাই নয়, অতিঅল্প 
সময়ের মধ্যে পূর্বতিমুর স্বাধীনতা লাভ 
করলো । অথচ অর্শতাব্দির অধিককাল হয়ে 
গেলেও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার কোনো 
খবর নেই, কাশ্মির কিংবা চেচনিয়ার 
স্বাধীনতার । আরও মজার ব্যাপার হলো, 
পূর্বতিমূুর তখনো স্বাধীনতা লাভ করেনি । 
সেখানকার দু'জন খিস্টান ধর্মপ্রচারক, যারা 
উক্ত অঞ্চলের তি সঙ্গে 
সরাসরি জড়িত ছিলো, নোবেল শান্তি পদক 
লাভ করলো তখন ভ্যাটিকানসহ খিস্টান 
ধর্মপ্রচারকরা আনন্দিত হয়েছিলো । এ রকম 
উল্টো উদাহরণ আরও আছে । যেমন- 
ইসরাইলের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগিন, যিনি 
খুনি হিসেবে পরিচিত ছিলেন । কত 
ফিলিস্তিনদেরকে যে তিনি হত্যা করেছিলেন 
তার কোনো হিসেব নেই। এই খুনি 
লোকটিই কিনা পেয়েছিলেন নোবেল শান্তি 
পদক! অথবা একই দেশের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের কথাই ধরুন । এই 
শয়তান শ্যারনই ছিলেন শান্তির শীর্ষ শত্রট্ | 
অথচ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ বললেন, শ্যারন 
নাকি শান্তির দূত। এটা অনেকটা 
বাজপাখিকে শান্তির প্রতীক হিসেবে প্রচার 
করার মতো হাস্যকার । সত্যিকরভাবে 
সন্ত্রাসতো একটি ইহুদি পণ্য ৷ এটি বেরিয়ে 
এসেছে দু'জন খ্যাতনামা রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর 
গবেষণাকর্মের ফলাফল থেকে । শিকাগো 


দ্য ইউ এস ফরেন পলিসি” নামক 
গবেষণাকর্মের উপসংহারে উভয়ে বলেছেন, 
১৯৪০-এর দশ থেকে ইসরাইল নামের রাষ্ট্র 
'সন্ত্রাস” মূলত ইহুদিদের পণ্য এবং এর 


। আত্তার্তহীদ ২৭ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


জন্য অন্যদের দোষী প্রমাণের মাধ্যমে শাস্তি 
দেয়ার চেষ্টা চলছে । এই গবেষণার ফলাফল 
প্রকাশে বহু বাধা দেয় ইহুদি লবি। কিন্তু 
সকল বাধা পেরিয়ে বিটেন যখন এটি বের 
হয় বিশ্বজুড়ে হৈচৈ ফেলে দেয় | 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক 
সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আভি শ্রেইম 
(4১৬1 পপ তার “ইসরাইয়েল ত্যান্ড 
প্যালেস্টাইন: এ প্রাইজাল, রিভিশন 


সাধারণ মানুষকে হত্যা করতেও কুষ্িত হয় 
না ।”২* নব্যধারার ইতিহাসবিদ ইলান পেপে 
যায়নবাদকে অনৈতিক ও জাতিবিদ্বেষী, বলে 
আখ্যায়িত করে । 

বিশ্বশান্তির জন্য বড় হুমকিও ইসরাইল | 
১৫টি ইইউ দেশে পরিচালিত এক জরিপে 


ফলাফলেও এই সত্য তথ্য বেরিয়ে 
এসেছে । ব্রাসেলস কমিশন পরিচালিত এই 


হুমকি হিসেবে দেখে । অপদিকে একই 
ভান গ্রিকরা বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি 
হিলের রাকাত রিরেছে 
আমেরিকাকে । ৮৮ ভাগ গ্রিক আমেরিকাকে 
সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করে । 
স্পেনের এল পাইস পত্রিকায় জরিপের 
ফলাফল প্রকাশ পেলে ইসরাইল ক্ষুদ্ধ 
প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলে, এর পেছনে 
ইহুদি বিদ্বেষ কাজ করেছে । পাল্টা জবাব 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, জরিপ কাজে 
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[হ্বীন্বি ও আবখ্ুুন্বিক শ্পিল্ষার একটি অনন্ত ওতিষ্ঠান] 
উপ. এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


টেন ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্বরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা_ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্য্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্তামত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
চ২0০8৮্জ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


বিঃ ভ্বও- 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমান্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় ৷ 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


ডিসেম্তর'১২ 


ইইউ'র কোনো প্রভাব ছিলো না ।১ দীর্ঘ 
এই লেখায় উপস্থাপিত উদ্বৃতি ও উপান্তের 
আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসরাইল 
একটি বর্ণবাদী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র এবং 
বিশ্বশান্তির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি । ধর্ম, 
বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকলের উচিত এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং প্রতিরোধ গড়ে 
তোলা । 


* অন্য দিগন্ত' বিভাগে প্রকাশিত এএফপি প্রকাশিত 
সংবাদ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ মে ২০০৭ 
২ “অন্য দিগন্ত' বিভাগে প্রকাশিত এএফপি প্রকাশিত 
সংবাদ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ মে ২০০৭ 
, দৈনিক যুগান্তর, ২৬ নভেম্বর ২০০৫ 
পাক্ষিক পালাবদল, ১৩ বর্ষ, ০৮ সংখ্যা, পৃ. ২৭ 
« দৈনিক আজাদী, ০৮ ডিসেম্বর ২০০৩ 
৬ নোয়াম চমস্কি, দৈনিক আজাদী, ০৭ এপ্রিল ২০০২ 
' দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ মার্চ, ২০০৬ 
৮” দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর ২০০৩ 
৯ এএফপি পেরিবেশিত সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ 
অক্টোবর, ২০০৩ 
১ দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ অক্টোবর, ২০০৩ 
* এএফপি পেরিবেশিত সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ 
অক্টোবর, ২০০৩ 
*২ এএফপি পেরিবেশিত সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ 
অক্টোবর, ২০০৩ 
৪ দৈনিক আমার দেশ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ 
২৭ জানুয়ারি ২০০৬ 
২ দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬ 

”* দেনিক প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বের ২০০৬ 
** দেনিক প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬ 
** ফিলিস্তিনে শান্তির সম্ভাবনা? জিমি কার্টার, গালফ 
নিউজ ভাষান্তর শেখ রোকন, দেনিক যুগান্তর ২৩ 
জানুয়ারি ২০০৭ 
** দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০০৯ 
২০ দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০০৯ 
২, দৈনিক প্রথম আলো সাহিত্য সাময়িকী, ০৯ 
অক্টোবর, ২০০৯ 
২২ জরিপের ফলাফল সংক্রান্ত সংবাদ, দৈনিক প্রথম 


!  জানুয়ারি'১৩ (সেফর-রবিউল 
| আওয়াল) সংখ্যাটি হবে | 
! এতে মহানবী বিশ্বনবী ঞ্ঞ্-এর | 
! জীবনাদর্শ ও পবিত্র সীরত বিষয়ে 
৷ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হবে 
ইনশা আল্লাহ । এ বিশেষ সংখ্যার জন্য ! 
৷ পত্রিকার কলবর ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে । ! 
৷ সম্মানিত পাঠক-এজেন্টগণকে অতিরিক্ত : 
| চাহিদার জন্য এবং আগ্রহী ৃ 
৷ বিজ্ঞাপনদাতাগণকে এ বিশেষ সংখ্যায় 
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সমস্যা ও সমধান 


তত্তববধানে**১১০০০০০৩০০০০৩০০০৩৪০০০৩৩ 
আল্মামা মুফতী হাফেজ আহমদুন্মাহ 


প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
আন্মামা মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ 


মুফতী, মুহাদ্দিস ও পরিচালক, ফিকাহ বিভাগ 


১. ফতোয়া আইডি: ৪৩৮/৩৮৪০৭ 

বিষয়: মিথ্যায় অভ্যস্থ ও অশুদ্ধ 
তিলাওয়াতকারীর ইমামতি প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমাদের ঈদের মাঠের ইমাম সাহেব 
তার সূরা-কিরাআত ভুল এবং প্রায় সময় 
মিথ্যা কথা বলেন । আমাদের অজ্ঞতার 
কারণে তা বুঝতে পারিনি, আমরা তাবলীগে 
যাওয়ার পর সূরা-কিরাআত শুদ্ধ করার পর 
বুঝতে পারি যে, এসব ভূল ছিল । 


হুযুর সমীপে আমাদের প্রশ্ন হল, যে ইমাম দলিলসহ 


সুরা-কিরাআত ভুল ও মিথ্যা বলেন তার 
ইমামতি সহীহ হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ 


হব। 

এ. হাছান 
উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমামতির 
জন্য বিশুদ্ধ কুরআন তিলওয়াত করতে পারা 
জরুরি | সুতারং যেই ইমামের তিলাওয়াত 
(লাহনে জলি) অর্থাৎ নামায ভেঙে যাওয়ার 
মতো ভুল ও অশুদ্ধ হয় তাকে ইমাম 
বানানো জায়েয নেই এবং মিথ্যা বলা কবীরা 
গুনাহ, সুতারং যেই ব্যক্তি প্রায়সময় মিথ্যা 
কথা বলে সে ফাসেক । বিধায় যতক্ষণ পর্যন্ত 
সে তওবা করবে না তাকেও ইমাম হিসেবে 
নিয়োগ দেওয়া জায়েয হবে না ।* 


২. ফতোয়া আইডি: ২৮/৩৮৪৮৮ 

বিষয়: ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত 

প্রশ্নঃ জনাব বিনীত নিবেদন এই যে 
লুতফুল হায়দার নামক এক ব্যাক্তি 
প্রতারণামূলক কিংবা মাসয়ালা না জানার 
কারণে তার মায়ের মালিকানার ৩০ শতক 
জমিন মা জীবিত থাকা অবস্থায় অন্য এক 
ব্যাক্তির কাছে নিজে মালিক সেজে বিক্রি 
করে দেয় । এতে তার মায়ের সম্মতি ছিল 
কি-না তা জানা নেই । কিছুদিন পর মায়ের 
ইন্তিকাল হলে সে ওয়ারিস সূত্রে ঠিক এই 
৩০ শতাংশ জমির মালিক হয় । এখন 
লুতফুল হায়দারের ইন্তিকাল হওয়ার পর 
তার সন্তানেরা ওই ৩০ শতাংশ সম্পদের 
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১ হায়দারের ওয়ারিসগণের উক্ত 


মালিকানা দাবি করে এবং এই যুক্তি দেয় 
যে, আমাদের পিতার 
এখন প্রশ্ন হল, উক্ত ৩০ শতাংশ জমি 
বিক্রিত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে কি- 
না? লুতফুল হায়দারের ওয়ারিসগণের 
মালিকানা দাবি করা শরিয়ত সম্মত কি? 

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের জমি 
সংক্রান্ত আইন-৫৩-এর ক, খ, গ, ঘ-এর 
ধারামতে বিক্রিত সম্পত্তি বলেই বিবেচিত 
হবে । সুতরাং এ সমস্যার শরয়ী সমাধান 


ইসলামী শরীয়ত মতে সহীহ ও শুদ্ধ হয়নি । 
যদিও মাতার মৃত্যুর পর সে মাতার 
মিরাসসুত্রে উক্ত জমিনের মালিক হয়েছে । 
কেননা বিক্রি করার সময় লুতফুল হায়দার 
সেই জমির মালিক ছিল না। সুতরাং সে 
ব্যপারে লুতফুল হায়দারের ছেলেদের কথা 
ও দাবি ইসলামি শরিয়ত মতে সঠিক ও 
গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু লুতফুল হায়দার 
যেহেতু জীবদ্দশায় উক্ত জমিন অজানা 
অবস্থায় বা স্টাম করে বিক্রি করে 
ক্রেতাদের থেকে টাকা নিয়ে ভোগ করে 
ফেলেছে, তাই এখন যদি লুতফুল 
জমিন ক্রেতা 
হতে ফেরত নিতে চায়, তবে বিক্রিত মূল্য 
ক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে । নতুবা লুতফুল 
হায়দারের ওপর ক্রেতার আর্ক হক থেকে 
যাবে, যার জন্য লুতফুল হায়দারকে আন্নাহ 
তা'আলার নিকট কঠিন শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। 

প্রশ্নের মধ্যে যে সরকারি আইন ও ধারার 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী শরিয়ত 
মতে উক্ত ধারা সঠিক ও সহীহ নয় । কেননা 


বিক্রি শুদ্ধ হয়নি! না 


মালিক হওয়ার পূর্বে তার বিক্রি 
| 


৩. ফতোয়া আইডি: ৪/৩৮৪৬৪ 
বিষয়: তালাক প্রসঙ্গে 
প্রশ্নঃ সবিনয়ন বিনীত নিবেদন এই যে, 
আমি এক মহিলাকে এ কথা বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলাম যে, তোমাকে ছাড়া আর অন্য 
কোন মহিলাকে বিয়ে করলে সে তালাক । 
এখন হুযুর আমার প্রশ্ন হল, আমি, সেই 
প্রতিশ্ততি মহিলা ছাড়া (যাকে বিয়ের 
প্রতিশ্রতি দিয়ে ছিলাম) অন্য কোন 
মহিলাকে বিয়ে করতে পারব কি না? যদি 
পারি তাহলে কোন পদ্ধতিতে পারব তা 
বিস্তারিত জানালে চিরকৃতজ্ঞ হব । 
মুহাম্মদ জমির উদ্দিন 


মহিলা ছাড়া অন্য কৌ মহিলাকে বিয়ে 
করার সাথে সাথে উক্ত মহিলার ওপর এক 
বায়িন তালাক পতিত হয়ে যাবে । অতঃপর 
উক্ত মহিলাকে ওই মজলিসে বা পরে মহিলা 
বা মহিলার কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নতুন 
নবায়ন করা হয়, তখন উক্ত নিকাহ সহীহ 
কোন তালাক পতিত হবে না এবং তাদের 
স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর সংসার করতে কোন 
অসুবিধা নেই ।: 


৪. ফতোয়া আইডি: ৩৯৫/৩৮২৬৪ 

বিষয়: বাকী বিক্রি ও খণ প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: যথাবিহীত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই 
যে, আমার কাছে এক ব্যবসায়ী খণ 
চেয়েছে, সে কিছু ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় 
করবে । আমি তাকে কিছু টাকা দিয়ে বলেছি 
যে, তোমার যা যা প্রয়োজন তা ক্রয় করে 
আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি মুনাফা করে 
তোমার কাছে বাকীতে বিক্রি করবো বা 
বিক্রি করে দিলাম । এখন এইভাবে বাকীতে 


-।॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 
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উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, জমহুর ফুকহা 
ও মহাদ্দিসীনে কিরামের বিশুদ্ধ অভিমত 


জায়েয । সুতরাং প্রশ্নে 
বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয ও বেধ। 


গদের চেয়ে 
মূল্য ধার্য করে বিক্রয় করা জায়েয, সে 
জা তার কাছেও বিক্রয় জায়েয ও 
ধ। 


জায়গা ছিল না অথবা জায়গা ছিল ত 
ঘোরেনি । এ অবস্থায় নামায দিতীয়বার 
আদায় করতে হবে ৫ 


৬. ফতোয়া আইডি: ১৮/৩৮৪৭৮ 
বিষয়: জমানো টাকার 
ওপর কমিশন পাওয়া প্রসঙ্গে 
: বিনিত নিবেদন এই যে, আমি এক 


চাকরি করি আমাকে প্রতি মাসে চাকুরিজীবী 


৮০০০/_ টাকা বেতন দেওয়া হয়। 
পরবতীতে আমাকে বাধ্য করা হল যে বেতন 
থেকে (১০%) অর্থাৎ ৮০০/_ টাকা 
আমাকে জমা রাখতে হবে, আর না হয় 
চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে । তিন বছর 
পর আমাকে জমানো টাকার ডাবল দেওয়া 
হবে এবং চাকরি যদি আরও দির্ঘায়িত হয় 
তাহলে জমানো টাকাসহ ডাবল লাভ দেওয়া 
হবে । তিন বছরের মধ্যে চাকরি ছেড়ে দিলে 
শুধু জমা টাকা গুলো দেওয়া হবে । 
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অতএব উল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা জমা 

পট ক 
নাঃ শর: সমাধানে চিরকৃতজ্ঞ হবো । 

আনিসুর রহমান 

মালিবাগ, ঢাকা 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, সরকারি বা 
বেসরকারি র মূল 
বেতন থেকে কিছু অংশ কর্তন করে 
প্রভিডেন্ট ফান্ড নামে টাকা জমা রেখে তার 
সাথে বোনাস হিসেবে চাকরির মেয়াদ শেষে 
যে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয় সেই 
চাকরিজীবীদের 


অতিরিক্ত জন্য 
ইসলামি শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ হবে । 


₹ এটি সুদ বা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে না, বরং 


সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক কর্মচারীর জন্য 
বোনাস বা পুরস্কার হিসেবে গণ্য হবে। 
সুতরাং উক্ত কর্মচারীর জন্য এই ধরনের 
টাকা যে কোন ভালো কাজে ব্যবহার করতে 
কোন সমস্যা নেই ।* 


৭. ফতোয়া আইডি: ৪৭২/৩৮৪৪১ 
বিষয়: মোহর সম্পর্কে 

প্রশ্ন: ১. সবিনয় জানতে চাই যে, কাবিন বা 
দেনমোহর হিসেবে কোন স্বর্ণলংকার বা 
টাকা স্ত্রীকে দিলে তা স্বামীর প্রয়োজনে স্ত্রীর 
কাছ থেকে খরচ করার জন্য নিতে পারবে 
কি? পারলে আবার কিভাবে পরিশোধ 


করতে হবে নাকি অন্য কেউ পরিশোধ করে 
হবে? 
মুহাম্মদ শীহেদ মানসুর 


বিষয়: ওয়াতনে ইকামত 


মিসর রিনা জাগার 


ইকামত বাতিল হয়, সাধারন সফরের দ্বারা 
বাতিল হয় না। সুতরাং আপনি আপনার 
সফর থেকে ফেরার সাথে সাথে মুকীম হয়ে 
যাবেন, যদিও কয়েকদিন অবস্থানের পরেই 
নিজ বাড়ির দিকে রওয়ানা করেন । অতএব 
আপনি যে কয়দিন আপনার ওয়াতনে 


মতো আদায় করবে 
অর্থাৎ সূরা-কিরাআত ব্যতীত তিন তাসবীহ 
পরিমান নিরবতার সাথে কিয়াম করার পর 
রুকু-সাজদা করে নেবে 1৮ 


১০. ফতোয়া আইডি: ২৬৬/৩৮২৩৫ 
বিষয়: ঝগড়া অবস্থায় তালাক প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: আমি একজন দিন মজুর কুলি কাজ 
করে ৫ জনের একটি সংসার অতিকষ্টে 
চালাই | সারাদিন কাজ করে মাথা গরম 
থাকে, প্রতিদিন বাসায় আসলে স্ত্রীর সাথে 
ঝগড়া হয়, গত ২০ মার্চ ১২ দুপুরে স্ত্রীর 
সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে আউযুবিল্লাহ- 
বিসমিল্লাহ ও কলিমা পড়ে স্ত্রীকে বললাম, 
'যা তোরে ১ তালাক, ২ তালাক, তিন 
তালাক, ১০০ তালাক । এখন হুযুর আমরা 
কি করতে পারি । আমার ৫ সন্তানের দিকে 
তাকায়ে একটা ফতোয়া দিলে ভালো হবে । 
ফখরুল ইসলাম 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
স্ত্রীকে সম্বোধ করে স্পষ্টভাষায় তিন 
তালাক প্রদান করায় স্ত্রীর ওপর উক্ত তিন 
তালাকে মুগাল্লাা পতিত হয়ে উভয়ের 


) আত্তার্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন 
হয়ে গেছে । অতঃপর পুনরায় সংসার করতে 
চাইলে শরয়ী হালালা ব্যতীত কোন সুযোগ 


মতে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সময় স্বামীর 
সাধারন রাগ স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত 
হওয়ার মধ্যে কোন বাধা হয় না। 

শরয়ী হালালা পদ্ধতি: উক্ত তিন 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর তালাকের ইদ্দত তিন 
হায়েয (মাসিক ভ্রাব) অতিবাহিত হওয়ার 
পর অন্য কোন পুরুষের সাথে 
শরীয়তসম্মতভাবে কমপক্ষে দুই স্বাক্ষীর 
উপস্থিতিতে মোহর ধার্য করে আকদে নিকাহ 
করতে হবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে 
সহবাস ইত্যাদি হওয়ার পর সে যদি তালাক 
মতে পালন করার পর প্রথম স্বামীর সাথে 
পারবে, অন্যথায় নয় ।১ 


১১. ফতোয়া আইডি: ২২/৩৮৪৮২ 
সি ৯০ 
প্রশ্ন: বিনিত নিবেদন এই যে, আমি শবে 
বরাতের পূর্বের দিন রাত ৯ টার দিকে নেশা 
অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে তর্ক-বিতর্কের 
ধরে বলছি তোমাকে তিন তালাক দিলাম 
তুমি চলে যাও ।' 
অতএব আমার প্রশ্ন হলো এ অবস্থায় আমার 
স্ত্রী আমার জন্য বৈধ হবে কি না এবং বৈধ 
হওয়ার কোন পদ্ধতি শরীয়তে আছে কিনা? 
শরয়ী সমাধানে বাধিত করবেন । 

মুহাম্মদ শরীফ 


বটতলী, আনোয়ারা চট্টগ্রাম 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের 
হানাফী মাযহাবের মধ্যে মদ-শরাব ইত্যাদি 
তালাক দিলে সেই তালাক পতিত হয়ে 
যায় । সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় আপনি 
শরাব পান করে নেশা অবস্থায় আপনার 
স্ত্রীকে প্রকাশ্য ভাষায় যে তিন তালাক প্রদান 
করেছেন উক্ত তিন তালাক আপনার স্ত্রীর 
ওপর পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক 
সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে । তালাক 
দেওয়ার পর থেকে আপনাদের স্বামীস্ত্রী 
হিসেবে ঘর-সং 


সার করা পরিস্কার হারাম ও 
না-জায়িয এবং বিশুদ্ধভাবে শরয়ী হালালা 
ব্যতীত আপনাদের পুনরায় বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই । 

বর্ণিত হয়েছে ।১ 


১২. ফাতওয়া আইডি: ৪৬৫/৩৮৪৩৪ 


ডিসেম্বর”'১২ 


বিষয়: খণ সম্্পকীয় মাসআলা 

প্রশ্ন যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক 
জানাচ্ছি যে, আমার আব্বা ব্যাংক থেকে 
কিছু খণ নিয়ে একটি দোকান ক্রয় 
করলেন । উক্ত দোকান হতে আমার পিতা 
প্রায় কয়েক বছর ধরে উপকৃত হতে 
লাগলেন । কিন্তু আমার পিতা ব্যাংক থেকে 
নেওয়া খন পরিশোধ করতে না পারায় উক্ত 
দোকান ব্যাংকের মালিকানায় চলে যাওয়ার 
উপক্রম হল | এ অবস্থায় আমি পিতার পক্ষ 
থেকে ব্যাংকের খণ পরিশোধ করি । এখন 
আমার আববা মারা গেল, আমি কি ব্যাংকের 
তরকা সম্পদ থেকে করজ হিসেবে নিতে 


পারব কি না? 
মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন 


বটতলী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, মায়্িতের 
রেখে যাওয়া সম্পদ হতে মায়্যিতের দাফন 
খণ থাকলে তরকা সম্পত্তি ওয়ারিসদের 
মাঝে ভাগ-বন্টনের পূর্বে খণ আদায় করতে 
হবে । সেই হিসেবে আপনি ব্যাংকে যে 
টাকা পরিশোধ করলেন, তা যদি আপনার 
পিতাকে কর্জ হিসেবে দিয়ে থাকেন অর্থাৎ 
আপনার পিতা আপনাকে বলল যে, তুমি 
আমার কেনা দোকান যা ব্যাংকের কাছে 
দায়বদ্ধ । তোমার টাকা দিয়ে ব্যাংকের ণ 
পরিশোধ করে দাও, তা আমার ওপর 
তোমার কর্জ হিসেবে থাকবে । তাহলে 
আপনি পিতার তরকা সম্পদ থেকে আপনার 
টাকা নিতে পারবেন । আর যদি এরকম 
কোন কথা ছাড়াই আপনি পিতার প্রতি 
অনুগ্রহপূর্বক, ব্যাংকের খণ আদায় করে 
থাকেন তাহলে কর্জ হিসেবে উক্ত টাকা 
তারকা সম্পত্তি হতে নিতে পারবেন না ১ 


" (ক) আল-কুরআন, সুরা আল-মুৃযান্িল, ৭৩: 
৪; (খ) ইবনে আবিদীন, রদ্বল মুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার _ হাশিয়াতি ইবনে আবিদীন _ 
ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৪, পৃ. ২৪২; গে) আল- 
কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী তারতীবিশ 
শারাযি, খ. ১, পৃ. ১৩৯; ঘে) আল-হাদ্দাদী, 
আল-জওহারাতিন নারির আল মুখতাসারিল 
কুদ্দরী, খ. ১, পৃ. ২৪৫; ডে) মুফতী নিযামুদ্দীন 
আণ্যমী, নিষায়ুল ফতোয়া, খ. ৫, পৃ. ২৩৯; (5) 
বিচারপতি তকী ওসমানী, ফতোয়ায়ে ওসমানী 
খ. ১, পৃ. ৪০২ 
২ (কে) ইবনূল হুমাম, ফতহুল কদীর, খ. ৬, পৃ. ৪৩; 
(খ) আল-কাসানী, গ্রাঙুজ, খ. ৬, পৃ. ৫০৪; (গ) 
ইবনে আবিদীন, এীওজ্ খ. ৭, পৃ. ১৫ 


৩ (কে) আল-হাসকফী, আদ-দুররদ্ল মুখতার 
তানওয়ীর্ল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, খ. 
৩, পৃ. ২৩১; (খ) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 
ফী শরাহি বিদায়াতুল তুল মুবতাদী, খ. ২, পৃ. ১০ ও 
খ. ১, পৃ. ২৩০ ও ২৪০ 

৪ কে) আল-মারগীনানী, গ্রাওজ্ঞু খ. ৩, পৃ. ৫৮, 
(খ) ইবনু নুজাইম, আ)ল-বাহরত্র রায়িক শরহু 
কানযিদ দাকারিক, খ. ৬, পৃ. ১১৪ ও খ. ৭, পৃ. 
১৪০/১৮৮; (গ) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ঞ, খ. ৭, 
পৃ. ৩৬১; (ঘে) আল-কাসানী, ঞওক্ত, খ. ৪, পৃ. 
৪৬৬; (উ) ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, আ7ল- 
ফিক্ছুল ইসলামী ওয় আদদিল্লাতুহ, খ. ৪, পূ. 
৭০৯ 

€ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ১০২; 
(খ) ইবনুল হুমাম, গ্রাঁওক্, খ. ১, পৃ. ৩৭৯; গে) 
মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা আ)ল- 
হিন্দিয়া _ কতওয়ায়ে আলমপীরী, খ. ১, পৃ. 
১৪৪; (ঘ) আল-মারগীনানী, এাগুভ, খ. ১, পৃ. 
১৪২; ডে) আশ-শুরুত্থুলালী, নুরজ্ল ঈযাহ ওয়া 
, হৃজাতল আরওয়াহ পৃ. ২৪১ 
* (ক) মুফতী মুহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ দেহলবী, 
কিফায়তুল মুফতী, খ. ৪, পৃ. ২৮৯; (খ) জাদীদ 
ফিকহী মাসায়েল, খ. ১, পৃ. ২১৫) গে) 
ফতোয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৪৭; (ঘ) 
মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল ফতোয়া, খ. 
01, 

' (ক) আল-কুরআন, সরা জান-নিসা ৪:৪; (খ) ভ. 
ওয়াহবা আয-যুহায়লী, এজ, খ. ৭, পৃ. ২৫৭; 
(গ) আল-মারগীনানী, গ্রাঙভু খ. ২, পৃ. ৩১৭ 

” মওসুআতল কিফাহিয়া আাল-কুরিতিয়া, খ. ২১, 
পৃ ১৩৮ 

৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ১৩৪; 
(খ) ইবনু নুজাইম, এঁওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১৪৮; গে) 
আল-হাসকফী, গ্াঁগজ্, খ. ১, পৃ. ১০৮; (ঘ) 
মুফতী রশীদ আহমদ, গ্রাঙভু খ. ৪, পৃ. ১১১ 

+* (কে) আল-হাসকফী, গ্রাঁঙজ্, খ. ২, পৃ. ৬১০; 
(খ) আল-মারগীনানী, গ্রাগভু খ. ১, পৃ. 
(গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওভ্, খ. ১, পু. 
১৪২; (ঘ) ইবনু নুজাইম, এাঁওভ, খ. ২, পৃ. ১৩৫ 

+ (ক) আল-কুরআন, স্র/ আাল-বাকারা ২:২৩০; 
(খ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৯১; 
(গ) ইবনে আবিদীন, গঞাওভ্, খ. ৩, পৃ. ২৮৭; 
(ঘ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওক্ঞ, খ. ১, পৃ. ৩৪৯ 
ও ৩৫৫; (৬) আল-মারগীনানী, এাঁওক্, খ. ২, পৃ. 
৩৭৯; চে) আল-হাসকফী, প্রাজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. 
২৪৪; ছে) ফতোয়ায়ে দারুল উলুম, খ. ৯, পৃ. 


২৯ 

+২ (ক) আল-কুরআন, সুরা জাল-বাকারা ২:২৩০, 
(খ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পু. 
৭৯১-৭৯২$ (গ) ইবনে আবিদীন, প্রাঙভ খ. ২, 
পৃ. ২৩৩ ও ২৩৯; (ঘে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 
গ্রাওভ, খ. ১, পৃ. ৩৫৫; (উ) আল-কাসানী, 

পরাগ, খ. ২, পৃ. ২৬৭; চে) আল-মারগীনানী, 

গ্রাগত, খ. ২, পৃ. ১০; চে) আল-হাসকফী, 

প্রাওভ, খ. ৩, পৃ. ২৪৪; ছে) ইবনু নুজাইম, 
গঁগুক্, খ. ৩, পৃ. ২৬৬ 

“* (ক) ইবনে মাজাহ, আ7স-স্বনান, পৃ. ১৬৫; (খ) 
আল-মারগীনানী, পাঁগভ, খ. ৩, পৃ. ১০৭; (গ) 
মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাওভ খ. ৩, পৃ. ২৬৬; 
(ঘ) ইবনে আবিদীন, গ্রাঙভ্ু খ. ১, পৃ. ৪৯৫ 


-।॥ তআত্তার্তহীদ ৩১ 
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ড. মাওলানা আবদুল জলীল রচিত 
ফিরআউনের দেশে : পবিত্র ভূমি ভ্রমণের অনবদ্য স্বাদ 
: ফিরআউনের 


খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ 
পেয়েছিলেন । আর মাঝখান 
থেকে আমরা পেলাম পৃথিবীর প্রাটীনতম, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা সভ্যতা 
সংস্কৃতি ও এতিহ্যের পাদপীঠ, এমন একটা দেশ সম্পর্কে জানার 
এক চমত্কার প্রামাণ্য (1)0০0100617191-) তথ্যচিত্র-যা যথেষ্ট 
বস্তনিষ্ঠ, অনুপম, বিশ্লেষণধর্মী এবং শিক্ষণীয় বটে । এক নিঃশ্বাসে 
বইটি পড়লাম । তবে আগাগোড়াই মনে হয়েছে, লেখক তার 
অন্তর্দেশে একান্ত ব্যক্তিক যে তাকওয়াবোধ পোষণ করেন তার 
প্রচ্ছন্ন প্রলেপনে গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর এবং শব্দমালা যেন গ্রথিত । 

ঢাকা থেকে মিশরের “সায়্যিদা আয়েশা" নামক স্থানে হযরত ইমাম 
শাফেয়ী রহ.-এর মাজার জিয়ারত পর্যন্ত ভ্রমণকাহিনীর ইতি টানা 
হয়েছে । বেহুদা একটুও সময় নষ্ট করেননি লেখক | যা ৩০টি 
সূচিক্রমে আবদ্ধ । অর্থাৎ প্রাচীন মিশরীয় যেসব কীর্তিকথা ও দর্শনীয় 
৯ পৃ ৪-৭ 
৮৪৯১০৬৯৬পি প-৯৯৯:০৯-৮ 
ঘটনাবহুল সেই “সিনাই উপত্যকা”, তুর পাহাড়, সেই গাছ যে 
গাছের পাদদেশে দাড়িয়ে হযরত মুসা আ. খোদায়ী প্রত্যাদেশ 
পেয়েছিলেন; জুলতে দেখেছিলেন গাছের পাতায় পাতায় খোদায়ী 
নূর ৷ সেই মাদায়েনের বিস্তীর্ণ পথ, যে পথ দিয়ে যুবক মুসা এক 
কিবতীকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছিলেন | সেই [1181801 বা 
ফিরআউন তথা ২য় রা“আমসীস, যে নিজেকে খোদা বলে দাবি করে 
খোদায়ী রোষানলে পড়ে লাখ লাখ অনুগামীসহ ডুবে মরেছিল 
লোহিত সাগরে । মিশরের যাদুঘরে রক্ষিত সেই ফিরআউনের লাশ । 
এছাড় আরো আরো স্মৃতি বিজড়নের উপাত্তাদি স্বচক্ষে দেখে ছবি 
তুলেছেন তার নিজস্ব মেধার ফ্লাশ-লাইটে, যা সত্যিই অনবদ্য । 


ডিসেম্বর”১২ 


আসলে যে আকীদা এবং নিয়তের ভিত্তিতে লেখক এ গ্রন্থ রচনায় 
উৎসাহিত হয়েছেন তা যথার্থই 901০ সিসি এর নামান্তর | 
তিনি মিসরের ইতিহাস-এতিহ্যকে বিশেষত নবী-রাসুলদের কীর্তি 
দৃশ্যাবলী যা স্বচক্ষে দেখেছেন ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । যেখানে নেই কোনো অতিরঞ্জন, ভাবাবেগ, 
অতিকথন কিংবা কোনো মিথ্যার আশ্রয় । আর এ জন্যে তার ভাষায় 
'নীরস ইতিহাস ও দীনি কথাবার্তায় ভ্রমণকাহিনীর প্রলেপ লাগিয়ে 
দেয়া হয়েছে । তবে বলতে হবে, গ্রন্থে উল্লিখিত এতিহাসিক যেসব 
ঘটনাবলী সহজাতাভাবে এসে গেছে তা খুবই চমকপ্রদ এবং 
আকর্ষণীয় । বিশেষ করে হযরত ইউসুফ আ.-এর কাহিনী তো 
আখ্যাত হয়েছে । কাহিনীগুলো এ গ্রন্থে পর্যায়ক্রমিক না এসে অল্প 
বিস্তর যা কিছু এসেছে-ভ্রমণ কথনের মুন্সিয়ানার কারণে আমার 
কাছে মনে হয়েছে, শুষ্ক মরুভূমিতে এ যেন ঘ্নিপ্ধ যুই ফুলের মিষ্টি 


সুবাস । 

আমার ইতরপূর্বে সৈয়দ মোজতবা আলীর যাযাবর এবং অন্নদাশংকর 
রায়ের মতো বাঘা বাঘা কিছু সাহিত্যিকের ভ্রমণকাহিনী পড়ার 
সুযোগ হয়েছে । বিদেশ-বিভূইয়ে যখন যেখানে এসব লোকেরা 
গিয়েছেন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিনন্দন যে সুরুচি, কুরুচি যাই তাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সাথে সাথেই তুলনীয়ভাবে স্বদেশের কথা তুলে 
ধরেছেন । এটা দেশের মধ্যে প্রচলন করলে ভালো হতো | কিংবা 
এটাকে এড়াতে পারলে ভালো হতো ইত্যাদি ইত্যাদি | যার বেশ 
কিছু 7২6০০1101. আমরা এ গ্রন্থে লক্ষ্য করেছি । স্বজাত্যপ্রীতির এ 
দিকটি অবশ্য লক্ষ্য করার মতো । 

ফিরআউনের দেশে" গ্রন্থের লেখককে যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং 
সংযমী মনে হয়েছে । তিনি কম কথায় বেশি বলতে চান । যে 
কারণে একটা প্রচ্ছন্ন গতিময়তা তাকে সবসময় ঘিরে থাকে, যা 
পরিব্যপ্ত হয় সবখানে সমানভাবেই । স্থান-কাল পাত্রের সাথে 
বর্ণনাভঙ্গির চমৎকার [1171999 এর ফলে এক নিঃশ্বাসে বই শেষ 
করতেই হবে | দেখবেন, লেখকের সাথে আপনিও পথ চলতে শুরু 
করেছেন । সেই ক্লাস শেষের ব্যস্ততা, সেই নীলনদ, সেই স্কার্ফ পরা 
মিশরী মহিলার সাথে সঙ্কোচের আলাপচারিতা, আসওয়ান বাধ, 
মিশরের প্রাটীন চিত্র, হযরত ইউসুফ /এরব-এর স্মৃতিধন্য আল- 
ফায়্যুম, হযরত মুসা ৪পরনট্ি-এর স্মৃতিধন্য তুর পাহাড়, সুয়েজ খাল, 
ইসতিরাহা, সেখানে নিঃসঙ্গ তুর পাহাড়ে যাবার প্রস্ততি, পুলিশের 
খপ্পরে পড়া, সবটাই এত জীবন্ত, মনের অগোচরে নিজেই যেন 
আবুল ফাতাহ (লেখকের অন্য নাম) হয়ে যাবেন । টেরই পাবেন 
আপনি কোথায় আছেন, মিশরে না আপনার পাঠকক্ষে | সৎ 
সাহিত্যের রসবোধ এবং শিল্পগুণ আরো একটা উল্লেখযোগ্য দিক, 
যা এখানে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । 

আমি জানি মিসরীয় সভ্যতা সংস্কৃতি হাজার হাজার বছরের 
প্রাচীন । এখানের পিরামিড, ক্ফিংকস, মমীকৃত লাশ, মুহাম্মদ আলী 
কিল্লা মসজিদ, নীলনদের অববাহিকা, উকসুরের প্রাচীন উপাসনালয়, 
কায়রো টাওয়ার প্রভৃতি দেখতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে 
আসে প্রতিদিন হাজারো বনি আদম । এছাড়া পবিত্র কুরআনে 
কারীমে উল্লিখিত পঁচিশজন পয়গম্বরের শীর্ষস্থানীয় পাচজন 
রা এ রা রা বারন 
হয়তোবা এ কারণে বিশ্বের সকল ভ্রমণপিপাসু তাওহীদবাদী তথা 
জ্ঞানী-গুণীদের মিসরের প্রতি আকর্ষণ কোনোকালেও কমতি হয়নি । 
যেহেতু গ্রন্থটি গবেষণাধর্মী একটি উন্নতমানের শিল্পকর্ম, আমরা 
অবশ্যই এর সংখ্যাতীত রকম প্রকাশনার দিকে সযত্র প্রয়াস চালাতে 
পারি । আর এ ব্যাপারে তরুণ, উদ্যমী ও নিষ্ঠাবান প্রকাশকদের 
শুভদৃষ্টি কামনা করছি । 


মুহাম্মদ রেজাউল করিম 
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দুর্গন্ধ 
উপসর্গ ৩ 
চিকিৎসা 


অনেক সময় অনেকেরই নাকের দুর্গন্ধ হয়ে 
থাকে । নাকের এ দুর্গন্ধ বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই রোগী নিজেই অনুভব করে 
থাকেন । তবে একটি রোগ আছে, যে ক্ষেত্রে 
রোগীর নাকের দুর্গন্ধে অন্যরা নাক চেপে 
থাকেন বা দূরে সরে যান। কিন্তু রোগী 
নিজের নাকের দুর্গন্ধ অনুভবই করেন না। 
কারণ বিশেষ সেই রোগটির কারণে রোগীর 
নাকের দ্বাণশক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নষ্ট 
হয়ে যায় । নাকের এ দুর্গন্ধ কারও ক্ষেত্রে 
সাময়িক, কারও ক্ষেত্রে স্থায়ী রূপ লাভ 
করে । নাকের এ ব্যতিক্রমী রোগের নাম 
এন্রোফিক রাইনাইটিস । এ রোগে নাকের 
ঝিল্ি ধীরে ধীরে মরে যায় | নাকের দুর্গন্ধ 
অনেক কারণে হয়ে থাকে । তবে যেসব 
কারণে সাধারণত নাকে দুর্গন্ধ হয় এবং 
রোগী নিজেও তা টের পান, সেগুলো হচ্ছে 
সাইনোসাইটিস, নাকের প্রদাহ বা 
ইনফেকশন, নাকের মধ্যে বাইরের কোনো 
জিনিস ঢুকে থাকা ইত্যাদি । 

এন্রোফিক রাইনাইটিস নাকের এমন একটি 
রোগ, যাতে নাসারন্ধ্বের ঝিল্ি এবং নাকের 
ভেতরের দুই পাশের হাড় বা 
টারবিনেটগুলোকে আবৃত করে রাখা বিল্লির 
দীর্ঘমেয়াদি এমন একটি পরিবর্তন হয়, 
যাতে বিল্লিগুলো ক্রমশ মরে গিয়ে চুপসে 
যেতে থাকে । ফলে নাকের মধ্যকার জায়গা 
বেড়ে যায় এবং নাকের মধ্যে মরা ঝিল্লির 
স্তর বা ঝষ্টি খসে পড়ে, পচে যায় ও দুর্গন্ধ 
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ছড়ায় । এন্রোপিক রাইনাইটিস সাধারণত 
দুই ধরনেত্রপ্রাইমারি ও সেকেন্ডারি 


প্রাইমারি এট্রোফিক রাইনাইটিস 
প্রাইমারি এন্রোফিক রাইনাইটিসের কারণ 
এখনো অজানা | তবে কারণ অনুসন্ধানের 
রোগের জন্য কিছু তত্বকে এ ক্ষেত্রে দায়ী 
বলে গণ্য করা হয়। যেমণ্ত উত্তরাধিকার: 
যদি পরিবারে কারও এ রোগ থাকে, তবে 
অন্যদের ভবিষ্যতে এ রোগ হতে পারে বলে 
মনে করা হয়। 


সমস্যা শুরু হয়। মেয়েদের মধ্যেই বেশি 
হয়। দুর্গন্ধ এবং নাকে মরা ঝিল্লির শুকনো 
খ- বা ক্রাস্ট জমার প্রবণতা মেনোপজ বা 
ধাতু বন্ধ হওয়ার পর কমে যায় বা চলে 
যায়। 

বর্ণভেদ: সাদাদের মধ্যে এ রোগের প্রবণতা 
কালোদের তুলনায় কিছু বেশি । 
অপুষ্টিজনিত কারণ: ভিটামিন এ, ডি এবং 
আয়রন অথবা খাবারের অন্য কোনো 
খাদ্যোপাদানের অভাবে এটি হতে পারে । 
ইনফেকশন: এট্রোফিক রাইনাইটিসের 
রোগীর নাকের শ্রেম্মা পরীক্ষা করে যেসব 
জীবাণুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সেগুলো 
হলো র্লেবসেলা ওজায়েনা, ডিপথেরয়েড, 
পি ভালগারিস, ই-কোলাই, 
স্ট্যাফাইলোক্কাই, স্্রেপটোক্কাই । তবে এসব 
জীবাণুর সবই দ্বিতীয় ধাপে ইনফেকশন সৃষ্টি 
করে দুর্গন্ধ ছড়ায় । 

স্ববিরোধী দেহ প্রতিরক্ষা: ভাইরাল 
ইনফেকশন এবং অন্য কিছু অচেনা উপাদান 
রয়েছে, যা নাকের এ সংবেদনশীল 
প্রতিক্রিয়াকে উসকে দেয় | 


যেসব উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা যায় 
সাধারণত মেয়েদের এ সমস্যা বেশি হয়ে 
থাকে । যৌবনের শুরুতেই এ রোগের লক্ষণ 
ও উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে থাকে । 
দুর্গন্ধের জন্য রোগীর কাছে কেউ যেতে চায় 
না। কিন্তু নাকের ঘ্বাণশক্তি বহনকারী সায় 
নষ্ট হওয়ার কারণে রোগী এ দুর্গন্ধের কিছুই 
অনুভব করে না। এ ছাড়া যদিও রোগীর 
নাকের ভেতরের পথ প্রশস্ত থাকে, তার 
পরও রোগী নাক বন্ধ থাকার অভিযোগ করে 
থাকে । এর কারণ হচ্ছে রোগীর নাকের 
মধ্যে মরা চামড়ার অনেকগুলো খ- বা ঝষ্টি 
আটকে থাকে, ফলে নাক বন্ধ মনে হয়। 
এই বষ্টিগ্তলো টেনে বের করার সময় নাক 
দিয়ে রক্ত পড়তে পারে । নাক পর্যবেক্ষণ 
উপ 

হালকা ধূসর রঙের ঝষ্টি বা ময়লা খ- দেখা 
যায় । নাকের পাশের দিকে অবস্থিত শেডের 
মতো ওপর-নিচ করে বসানো তিনটি হাড় 
ক্ষয় হয়ে গিয়ে সামান্য উচু দাগের মতো 
মনে হয়। অনেক সময় মধ্যবর্তী 


দেয়ালটিতে ছিদ্র থাকতে পারে । কারও 
কারও নাক বসে যেতে পারে । নাকের 
সাইনাসের এক্স-রে করে সাইনাসগুলো 
ঘোলাটে দেখা যায়। সাইনাসগুলো 
পরিপূর্ণতা লাভ না করার জন্য আকারে 
ছোট হয়। সাইনাসের দেয়ালগ্তলো মোটা 
থাকে । 


চিকিৎসা 

ওষুধে চিকিৎসা: শুধু ওষুধে এ রোগ 
পুরোপুরি সারবে, এমনটি নিশ্চিত করে বলা 
যায় না। চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নাককে 
পরিষ্কার-পরিচ্ছনন ও জীবাণুমুক্ত রাখা | এ 
জন্য নাক পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়। 
একটি বিশেষ সিরিঙ্জের হহিগিনসন্স সিরিঞ্জ) 
সাহায্যে ক্ষারজাতীয় দ্রবণ দিয়ে নাক দৈনিক 


দিতে হয় । এই সলিউশন প্রোটিন নষ্টকারী 
জীবাণুকে বেড়ে উঠতে বাধা দেয় । নাকের 
মধ্যে স্থানীয়ভাবে ত্যান্টিবায়োটিক মলম বা 
স্প্রে ব্যবহার করা যায় । অস্ট্রাডিওল স্প্রে 
ব্যবহার করা যেতে পারে আক্রান্ত স্থানের 
রক্তের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য | 
স্ট্রেপটোমাইসিন নামক ওষুধও দেওয়া 
যেতে পারে । 

অপারেশনে চিকিৎসা: ইয়াংস অপারেশন 
নামে একটি অপারেশন আছে । এই 
অপারেশনের মাধ্যমে নাকের ছিদ্র অন্তত ছয় 
মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাক খুলে দেওয়ার পর 
আবারও একই অবস্থা দেখা দেয় । 


সেকেন্ডারি এন্রোফিক রাইনাইটিস 

নির্দিষ্ট কিছু রোগের কারণে যখন একই 
সমস্যা হয়, তখন তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি 
এন্রোফিক রাইনাইটিস | যেসব রোগে এ 
লেপ্রোসি বা কুষ্ঠ, লুপাস এবং 
রাইনোক্েরোমা, কোনো রোগের জন্য নাকে 
রেডিওথেরাপি দিলে কিংবা নাকের কিছু 
অপারেশনে (অতিরিক্ত টারবিনেকটমি) 
একই ধরনের সমস্যা হতে পারে । নাকের 


এ রোগ সহজে সারে না। রোগ সারানোর 
ব্যাপারে রোগীকে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণসহ 
বিভিন্ন চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হয়। 
নিয়মের একটু ব্যত্যয় হলেই রোগের 
উপসর্গগ্তলো বেড়ে যায় । তবে মধ্যবয়সে 
অনেকেরই রোগ ভালো হয়ে যায় । 

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, নাক, কান ও গলা 
বিভাগ, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল 
কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা 
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বদলাতে গিয়ে নগ্ন হয়ে যাচ্ছি 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


শৈত্যপ্রবাহে সত্য বল কে তোমায় ত্রস্ত করেছে 
রজনীর পূর্ণিমাসী আশ্বস্ত করে পথ চলায়, 
কৃষ্ণ পক্ষের তিমিরে কত শঙ্কা জাল পেতেছে 
বুকের ডোবায়- 
কবিতার চোখ পড়ে সুবিন্যস্ত 
বিংশতী কেশর খোপায় । 

হঠাৎ তিমিরে পূর্ণিমা নামে 

চৌধুরী বাড়ির গ্রামে, 

একদা বিকেলে কৈশোর কোলাহলে যেখানে 
উৎসবের হিল্লোল মুখর সাঝের বেলা 

মিটমিট পিদিমের আলো স্বপ্নের ঠিকানা 
সভ্যতার প্রতিটি বাকে আজরাইলের ডানা । 
বদলিয়ে যাও বদলে দাও 
শ্রোগানে যেন আমি বসন ছেড়ে 

নগ্ন হয়ে যাচ্ছি 

বদলাতে বদলাতে এখন আমি হাড়-গোড়ও 
বদলাতে চাই- অবশেষে মৌল নাহি খুঁজে পাই 
আমি আর বদলাতে চাই না 

কখনো কখনো বদলাতে গিয়ে 
অস্তিত্ব বিনাশ হয়ে যায় । 


সুখী 


মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 

“চায় রাজ্য, চায় না সিংহাসন, চায় না দামি গাড়ি, 
চায় না রাজত্ব, চায় না প্রভূত্ব, চায় না বাগানবাড়ি । 
আছে তার গোয়াল আছে তার গোলা, 

এটা তার সতের তলা । 

কাজ করে যে সারাদিন মাঠ মাঠ জঙ্গলে, 

তার পরিচয় কৃষাণের ছেলে, তার পরিচয় লাঙ্গলে । 
একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট আর একটা ছেড়া জুতা 
এটাই তার ইউনির্ফম, এটাই তার সব 

দু'বেলা দু'মুঠো ভাত 

তার তাতেই কাটে দিনরাত । 

দুপুরে সবজি, রাতে মাছ, আর সকালে পান্তা ভাত 
এটাই তার মাল্টিভিটামিন, এটাই চিকিৎসার খাত | 
এই অল্পে যে সুখী, 

সে কি হতে পারে দুঃখী । 


ডিসেম্বর”১২ 


মোহাম্মতদ আবু তৈয়ব 


সময়ের দীর্ঘায়ুর চিন্তার বিলুপ্তি ঘটেছে । 

ভূমি, তেল, দাসত্ব, মেধা দানে 

কালের সদাচার পাওয়ার পথ থেকে 

সরে এসেছি । 

হুংকার তুলছি 

ঈমানের গতিশক্তিতে 

বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সাধনায় 

শত্রুর অর্জনের অকল্পনীয় আবিষ্কার | 
আবিষ্কারের নেশায় উম্মাদ । 

ড্রোন, এটমিক, হাইড্রোজন ও অন্যান্য পরিকল্পনা 
ঈমানদার আবিষ্কারকের সামনে খড়খুড়া | 
অজস্র ঈমানদার আবিষ্কারক 

অগণিত এপার্টমেন্টে 
আবিষ্কারের নেশায় মাতাল | 

সন্ত্রাসীদের ড্রোন, এটমিক বোমা ও অন্যান্য সকল পৃথিবী থেকে 
উধাও । 

সুতরাং আর রক্ত নয় 

সকলের জীবন চির প্রশান্তিময় । 


প্রভুর মহিমা 
এই নিখিলের মাঝে যাহা করেছ মোর 
না চাহিয়া কোন প্রার্থনা 
যে চোখ দিয়ে দেখালে ভোর 
সে যে প্রভুর মহিমা কারায় আগুনা । 
এমন দয়ার দয়াবান তুমি 
কি করে গাহিব সে গান ওহে গুনী 
যে আলোয় জবালো নিশীথের কানন ভূমি 
পাখির কণ্ঠে হদয়ে মধুর গান শুনি । 
এই ভরা ভুলোকে নিপুন ছন্দেরে 
বাতাস আলো কি আনন্দেরে 
জানি এ নয় শুধু তোমায় মহিমা 
এনে বৃক্ষ রয়ে প্রভূ তোমার গরিমা । 
তোমার হাওয়ায় দোলি মহাউচ্ছাসে 
তোমার দান,ক্ষেত ভরা আধ পাহাড়ি ঝর্ণা 
প্রকৃতির চিরাগত চেতনা । 
পিপাসা হারা পথকের ছায়া 
মান নয় এখনো রয়েছে হুবহু 
এযে তোমার মহিমা ওহে প্রভু । 


। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


| হিজরী সনের উৎপত্তি ও তার গুরুত্ 


১৭ হিজরী | হযরত ওমরের ঞ্ঞ্ স্বর্ণালী যুগ | তখন তার এক গভর্নর 
হযরত আবু মুসা আশআরী ক্ষ তার কাছে চিঠি লিখলেন যে, আপনার 
পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় চিঠি-পাঠানো হয় । কিন্তু সে চিঠিতে 
তারিখ লিখা না থাকার কারণে রাজকর্মচারীদেরকে অনেক কঠিন সমস্যায় 
পড়তে হয় । কারণ তখন জানা যায় না যে, কোনটা আজকের চিঠি আর 
কোনটা পূর্বের চিঠি । কোন সংবাদটা আগে বাস্তবায়নযোগ্য আর কোনটা 
পরে? এর জন্য একটা তড়িৎ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন | হযরত ওমর 
এক এই বিষয়টিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিশিষ্ট সাহাবাদের একটি 
জরুরি অধিবেশন আহ্বান করলেন | হযরত ওমর একট সাহাবাদের সামনে 
সমস্যাটি উত্থাপন করে প্রস্তাব রাখলেন যে, একটি ইসলামি সনের সূচনা 
করা হোক । উপস্থিত সাহাবারা এ বিষয়ে একাত্মতা পোষণ করলেন । 
তখন সমস্যা দেখা দিল যে, কোন ঘটনা দ্বারা ইসলামি সনের গোড়াপত্তন 
করা হবে । সাহাবারা চারটি মত প্রকাশ করলেন: ১. এক জামাআতের 
হোক | ২. অন্য দলের মত হলো, নুবুওয়াতপ্রাপ্তির বছর থেকে ইসলামি 
সন শুরু করা হোক | ৩. আরেক দলের বক্তব্য হলো, হিজরতের বছর 
থেকে ইসলামি সনের গোড়া-পত্তন করা হোক । ৪. কিছু লোকের অভিমত 
ছিলো, রাসূলের ক্রু ইন্তিকালের বছর থেকে ইসলামি সন আরম্ভ করা 
হোক । প্রদত্ত মতামতসমূহের ওপর যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনাশেষে 
হযরত ওমর এছ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন যে, জন্ম এবং নুবুওয়াতপ্রাপ্তির 
বছর থেকে ইসলামি সন শুরু করা হলে সমস্যা হতে পারে । যেহেতু 
জন্মের সন ও নুবুওয়াতপ্রাপ্তির সন সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই । আবার 
রাসূলের ক্র মৃত্যুর বছর থেকে আরম্ভ করাও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ 
রাসূলের ্ঞ্জ ইন্তিকালের বছর ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য শোক 
এবং দুঃখের বছর ৷ সুতরাং হিজরতের বছর থেকে ইসলামি সনের 
গোড়াপত্তন করাটাই হবে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং তাতে চারটি বিশেষ 
গুণাগুণ রয়েছে: ১. হিজরত সত্য-মিথ্যার মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে 
দিয়েছে । ২. ওই বছর ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে । ৩. ওই বছর রাসুল 
স্ক্জ এবং মুসলমানগণ কোন ভয়-ভীতি ছাড়া আল্লাহর ইবাদত করতে 
সক্ষম হয়েছেন । ৪. ওই বছরই মসজিদে নববীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা 
হয় । ওই অধিবেশনেই সাহাবায়ে কেরামের একমত্যে হিজরতের বছর 
থেকেই ইসলামী সনের গোড়াপত্তন হয় । [বুখারী শরীফ, খ. ১, পৃ. ৫৬, হাদীস; 
৩৭৯৪] ওই অধিবেশনে দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটি আসল তা হলো, কোন মাস 
দিয়ে ইসলামী বছর শুরু হবে? তখন উপস্থিত সাহাবারা চারটি ভিন্নভিনন 
মত উপস্থাপন করলেন | ১. রজব মাস দ্বারা শুরু করা হোক । যেহেতু 
রজব থেকে যুলহজ পর্যন্ত ছয় মাস এবং মুহারম থেকে রজব পর্যন্ত ছয় 
মাস । ২. রামাযান দ্বারা শুরু করা হোক । যেহেতু রামাযান হচ্ছে সবচেয়ে 
উত্তম মাস, যে মাসে পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয় । ৩. মুহাররম দ্বারা আর্ত 
করা হোক | যেহেতু মুহাররম মাসে হাজিরা হজ শেষে স্বদেশের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করে । ৪. রবিউল আওয়াল দ্বারা শুরু করা হোক | যেহেতু এই 
মাসে নবী প্রষ্রী হিজরত শুরু করে ১৮ রবিউল আওয়াল 
পৌছেছেন । হযরত ওমর ্ প্রত্যেক পক্ষের বক্তব্য এবং যুক্তি গভীর 
মনোযোগসহকারে শুনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন যে, মুহাররম মাস দিয়েই 
আরবি বছর শুরু হবে । 
উল্লেখ্য, ইসলামী তারিখ জানা ফরযে কিফায়া । তাই আমাদের সকল 
কার্যক্রম হিজরী সন অনুযায়ী হওয়া উচিত । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয়, উম্মাহর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী সন সম্পর্কে জানেই না। 

সূত্র: মাওলানা ওমর পালনপুরী কৃত বিকরে মৃতী থেকে সংগৃহীত 


মু. রিদওয়ানুল কাদের ।সদস্য :২৯] 
ডিসেম্বর১২ 


দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় যে সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড 
হচ্ছে, তা শুধু আজকের নয় । ইসলামের শুরু থেকে এই ধরণের 
ষড়যন্ত্র চলছে । এই দেশে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান থাকা সত্ত্বেও 
একের পর এক ইসলামবিরোধী কর্মকা- পরিচালনা করে যাচ্ছে । 
একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে খোদ ইসলাম ধর্মের প্রতি 
অবমাননার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত 
লজ্জাজনক ৷ এক ধরণের ধর্মবিদ্ধেষী নাস্তিক বামপহ্থীদের প্রভাব 
এবং বাইরে ইন্ধনের কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে । সংবিধান 
থেকে আল্লাহর ওপর আস্থা বাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিস্থাপন | 
কুরআন সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি প্রণয়ন । ইসলাম বিরোধী 
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা নীতি চালু । বোরকা বিরোধী রায় ও পরিপত্র 
জারি, ইসলামবিরোধী বক্তব্য ৷ আল্লাহ, রাসূল ঞ্ট ও ইসলাম নিয়ে 
বিভিন্ন মহলে কটুক্তি । আলেমদের নির্যাতন, দাড়ি-টুপি ও 
জিহাদ নামে অপপ্রচার, ইসলামী রাজনীতি দমন মাদরাসা বিরোধী 
ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে অন্যান্য 
ধর্ম অবলম্বনকারীদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করাসহ ব্যাপকভাবে 
ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন অপপ্রচার চালাচ্ছে । সাম্প্রতিক সময় 
মহামানব রাসূল ্র্র-কে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইনোনেস অব 
মুসলিমস' নামে ব্যাঙ্গাত্রক সিনেমা তৈরি এবং ফ্রান্সের সাপ্তাহিক 
ম্যাগাজিন । যা ১৮০ কোটি মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি 
করেছে । এসব কোন ঈমানদার মুসলমান মেনে নিতে পারে না । 


মুহাম্মদ রাসেল হাবীব !সদস্য : ০১] 


তোমার ব্যথায় আমরা ব্যথিত 
অনুজ প্রতীম ছোট ভাই মুহাম্মদ ওমর ফারুক নওলহাতে'র 
কলমের একজন সদস্য | ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসার 
জামাআতে শাশুমের মেধাবী ছাত্র । সে অতিশ্বল্প বয়সের ছোট 
একজন ছেলে, যদিও বা জামাতে শাশুমে পড়ে । শিশু বললেও 
চলে । হয়তো আজো কৈশোরে উপনিত হয়নি, এক ভাই 
একবোনের সংসাণ্ে সেই প্রধান । এ বয়সে তার মুখের মার্জিত 
ভাষা, কলমের ক্ষুরধার লিখনী মুগ্ধ করে আমাদেরকে । কিন্তু হায়! 
চিরাচরিত মৃত্যু 
কেড়ে নিলো তার প্রিয়তম মাকে । গত ১৫ অক্টোবর ২০১২ 
সোমবার তার মা ইহকাল ত্যাগ করে চলে যান না ফেরার দেশে । 
এ অল্প বয়সে তার মা হারানোর বেদনা মেনে নিতে পারছি না 
আমরা | সহপাঠী ও সাথী হিসেবে আমরা শুধু সমবেদনাই প্রকাশ 
করতে পারছি । ফিরিয়ে দিতে পারছি না তার মাকে | যা সম্ভবও 
না। তার মায়ের ইন্তেকালে আমরা গভীর শোকাহত এবং 
মাগফেরাত কামনা করি | বিরহ কণ্ঠে 
চলে গেল তোমার মা, এখন চির শায়িত 
এই হারানোর ব্যথায় আমরা সবাই ব্যথিত 
ওহে খোদা তোমার কাছে অধমের প্রার্থনা 
জান্নাত তুমি নসীব কর, কর তুমি মার্জনা । 


মুহাম্মদ মিজানুর রহমান [সদস্য : ১৯] 


[। আত্তান্তহীদ ৩৫ 


আল্লামা শাহ আইয়ুব 
পজছ-এর স্মরণে 


মুহাম্মদ মিজানুর রহমান /সদস্য : 


১৯] 

মুঠো ফোনে খবর পেলাম 
আয়ুব সাহেব হুজুর, 
হ-য-র-তের ইন্তিকালে 
কাছদে হদয় অঝোর । 
যখন আমি খবর পেলাম 
ওঠেছিলাম চমকে, 

ট্রেনে আমি ছুটে এলাম 
নেমে দাড়িয়ে যাই থমকে । 
মেহমান খানায় গিয়ে দেখি 
ছাত্র সবাই মাঠে খাড়া 
ব্যথায় খুবই ব্যতীত । 

দূর থেকে ছুটে এল 
সবার চোখে অশ্র শুধু 
কেদে কেদে শক্ত । 
জানাজায় বোখারী সাহেবের 
আবেগ ভরা কাম্া, 

যেন অশ্রুর বন্যা । 

সেই দিন দেখেছিলাম 
মানুষ ভরপুর মাঠে, 
জায়গা না পেয়ে অনেকেই 
পড়ল নামাজ ঘাটে | 
ওহে খোদা তোমার কাছে 
অধমের প্রার্থনা, 
জান্নাত তুমি নসীব কর 


১. দুই বন্ধুর ভাবনা 


কর তুমি মার্জনা । তোমাকে হারিয়ে এতিম সবাই 
ফোরাতের তীরে কারো দিলে কোন সুখ নাই 

টির ওগো আমার প্রাণ প্রিয় দাদু ভাই 
হযাযুল রা কিছুতেই যে মানতে পারছিনা তুমি রয়েছ বহুদূর 
ফোরাতের তীরে কীদে কারবালা প্রান্তর, _ হৃদয় বীণার প্রতি তারে মম চাপা কারার সুর 
দিশাচের হারে কেঁপে উঠে অভ্র ।  কিকরে রুঝাবনেরে তুমি যে ফিরবেনা আর 
৯৮০২৯৮১৯১৫৬ রা বিষাদের সাথে হাবুডুবু খাই কেঁদে হই একাকার 
জামাতা যুবপতি রক্তের ফোয়ারা! মনের দেয়ালে আঁকি তব শুভ্র মুখখানি 
শাহীদান লোহিতে করে ওরা নৃত্য, গুমরে কীদি, স্মৃতি হাড়াই পাবনা তোমারে জানি 
কাটা লা মোদের দিওগো তব নেক দোয়া যেমন দিয়েছে আগে 
উল্লাসে মেতে উঠে হিংস্র পিশাচ । বসিদিনিরি তি উট িন্ছি। 
মুখ ঢাকে খুব লাজে বনের ওই হনুমান! আজও পরাধীন 
মানুষ কি হতে পারে এতই পাষাণ? মুহাম্মাদুলাহ আরমান সদস্য নং-২১/ 
এক ফোটা পানি দিলে কী হতো সেইদিন? পেয়েছি মোরা একাত্তরে 
মানুষের দিল হলে এতো কেন সঙ্গিন? দারুণ এক বিজয় 
অশুভেতে নয় নত চির উন্নতশির, দেখিনি শ্রিপ্ধ প্রভাতে এখনও 
শির যাক সত্যে অবিচল ধের্ষপাহাড় বীর । স্বাধীন সূর্যোদয় । 
আত্মদানের চোপ্‌ চোপ্‌ রক্তে চিরভাঙ্কর । আততে একবার 
হাসান ভাই কোন সময় তবু কেন আজও ঝরে যায় খুন 
নিরত হুদিরাররুর। প্রতিদিন বারবার 
হুজুর নিয়ে লিখছি ছড়া ত ববার | 
অধম আমি মিজান, দ্ধ করে ভেঙেছি মোরা 
কালের কালো ঝাপটা থেকে জালিমের জিঞ্জির 
আল্লাহ আমায় বাচান । তবে কেন কাটাতার তবে আজ 

আমাদের পিঞ্জির | 

দাদু ভাই হয়েছি স্বাধীন তবু পরাধীন 
হাবীবা আক্তার এ কেমন জাতি হায় 
ওগো আমার দাদু ভাই জাতি আজ এক মুক্ত স্বাধীন 
তোমার কাছে আমার কোন দাবি নাই স্বপ্নীল দেশ চায় । 
তোমর তুলনা যে পৃথিবীতে আর নাই 
ওগো আমার প্রাণপ্রিয় দাদু ভাই 


১ম বন্ধু : আচ্ছা বলতো বন্ধু, আমরা একসময় মাছে-ভাতে 


বাঙালি ছিলাম, এখন ডালে-ভাতে বাঙ্গালি, আগামীতে ৩. 


কেমন বাঙালি হব? 
২য় বন্ধু : কেন বন্ধু? আগামীতে খালি পেটে বাঙালি হব । ৪. 
২. পুত্রের বউ ্ 
পিতা : বাবা আমি তোর জন্য একটা মেয়ে দেখেছি, সে 
রূপবতী, গুণবতী আর ভাগ্যবতী । 
পুত্র : বাবা, আমি যাকে ভালোবাসি সে এখন গর্ভবতী ৭. 
সংগ্রহে: আহসান উল্লাহ /সদস্য- ০৫ ্ঃ 


ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্উগ্রাম 


ডিসেম্বর”১২ 


উত্তর: মসজিদে কুবা । 


, সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী কে? 


বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? 
উত্তর: ভোলা । 

বাংলা সনের প্রবক্তা কে? 

উত্তর: সম্রাট আকবর । 


, বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ কোনটি? 


উত্তর: মহেশখালী | 


. কোন মুসলিম সম্বাট সর্বপ্রথম বাংলা জয় করেন? 


উত্তর: বখতিয়ার খিলজি | 

নব গঠিত সিটি কর্পোরেশন রংপুর কততম সিটি কর্পোরেশন? 
উত্তর: ১০ম সিটি কর্পোরেশন । 

১৬ জুলাই ২০১২ প্রকাশিত ৫ম আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের 
বর্তমান জনসংখ্যা কত? 

উত্তর: ১৪.৯৮ কোটি । 


) আত্তার্তহীদ ৩৬ 


আমি তোমাকে কিছু ওসীয়ত করি । যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে 
ঃ আবূ ত বেডে থাকবে ও সৌভগাবান হয়ে, আর তোমার 
পরকুবলেন, আমাকে হবে অবস্থায় | কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক তোমাকে 

ক হযরত লী পুনরুথান করবেন ফকীহ ও আলিম রূপে । 
১. হে আলী! মূসা £রট-এর কাছে হারুন র-এর মর্যাদা ২. আলী মুমিনের আলামত তিনটি: ক. সালাত, খ. ইবাদতে রাত 
যেরূপ, আমার কাছেও "তোমার মর্যাদা সেরূপ ৷ তবে আমার পর জাগা ও গ. দান-খয়রাত করা। দ্র 
আর কোন নবী নেই। গ্রন্থনায়: বি. স. 


___ সি তে কল সস 


হু সনসাদের তালিকা ক 
মুহাম্মদ মনা ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, & তি ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং 
রুম +% ২৫, ভারে তিতা টা ভা -৪৩৭০ অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য 

৩১. মুহাম্মদ ফয়সাল ইবনে দেলোয়ার, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া হতে পারবে | 
পটিয়া, চট্টগ্রাম, হাপ্তমখানা, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ * নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ 

৩২. ১১৬1৭ কবির, গ্রাম+ডাকঘর: হাজির পাড়া, থানা: ১৮755 558 3854 বিভাগীয় 

, জেলা: চগ্রগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৪০-১৯৩৪৪৯ সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে ফটোকটি 

৩৩. মিজানুর রহমান আফনান, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, নয়। সিটি রা চা 

চট্টগ্রাম, রুম % ২৫, দারে জদীদ (৩য় তলা), পটিয়া, & সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 


চট্টগ্রাম-৪৩৭০ জা পু 
৩৪. মুহাম্মদ হোসেন কিবরিয়া, ছাত্র: কক্সবাজার সরকারি উচ্চ ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 


ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
বিদ্যালয়, হাজির পাড়া, পাওয়ার ,  ঝিলংজা, 
কক্সবাজার-৪ ৭০০ মন ৪ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
৩৫. মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
ট্টথাম, রুম 4 ২৯২, মা'হাদ ভবন €য় তলা), পটিয়া, . নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 


চষ্টগ্রাম_-৪৩৭০ ৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
৩৬. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, হবে৷ 

রুম 7? ২৬২, দারে কদীম (২য় তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ * লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
৩৭. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ মিসবাহ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

চট্টগ্রাম, রুম 7 ৬, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), পটিয়া, বিভাগীয় 

চট্টগ্রাম-৪৩৭০ | 
৩৮. মুহাম্মদ ইবরাহীম, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, রুম 4 মাসিক আত্‌্-তাওহীদ 

৮, দারে জদীদ (নিচ তলা), পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
৩৯. মুহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টথাম-৪০০০ 

চট্টগ্রাম, রুম % ৫, দারে জদীদ (নিচ তলা), পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ ই-মেইল: 771115107171-10(6)2771011.0071 


আবেদনপত্র 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


৫ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


... সদস্য ক্রমিক: ... ... ... ১.১ ১.১ ০১১ ১১০১ [অফিসকর্তৃক -পুরণী] 


সাক্ষর 


ডিসেম্বর'১২ ________ললা 0 আত্তার্ভহীদ ৩ 


২. কাদের জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে “আশুরা” পরিচিত? 
মুসলমানের [_ খিস্টানের |] ইহুদিদের 

৩. মুসলিম ব্রাদারহুডের ভোটার ছিল ১ কোটি ৩৩ লাখ কিন্তু 
তাদের সদস্য সংখ্যা-[_] ছয় হাজার [_ ছয় লাখ [] ১ কোটি 

৪. ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত মৃতুবরণ করেন? [| ১১ 
নভেম্বর ২০০৪ সালে [] ১২ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে [| ১১ 
ডিসেম্বর ২০০৪ সালে 

৫. বেসরকারি পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে প্রতি এক মিলিয়ন লোকের 
মধ্যে অটিজমে আক্রান্ত রয়েছে? |] ২৫০ জন [| ৩০০ জন 
[] ৩৫০ জন 

৬. “সালাম হে রাসূল মুহাম্মদ সা.' নামে টিভি চ্যানেল চালু হয়ঃ 
[] লিবিয়ায় _] মিসরে [] সৌদি আরবে 

৭. পার্টি গার্ল থেকে ইসলামের সুশীলত ছায়ায় আসা হিদার 
ম্যাথিউস কোন দেশের নাগরিক? [] ফ্রান্সের [_ যুক্তরাষ্ট্রের 


২. ১৯৫৭ সালে, ৩. শাহ মুহাম্মদ 
ইউনুস এর, ৪. উইক আস-সহীফাতুস সাদিকা, ৬. ড. থিওউর 
হাজেল, ৭. রাশিয়ার | 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. এব২/ও/কিংবা, ২. তেরছা/বাকা, ৩. গুহা, ৪. 
রশি/রজ্জু । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 
প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর'১২ সংখ্যার সবকণ"ট প্রশ্নের উত্তর 
অক্টোবর”১২ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য করা 
হবে। 


ডিসেম্বর”১২ 


ট ৯০-১০০ 
৯ ৬০-৭০ 
:ট৪০-৫০ 


শএ 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের রা 

উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় 
দিন। কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্ান্তির সুবিধার্থে 

পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য | 

৫. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র বাতিলের 
অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 


সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


উত্তর পাঠানোর ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 
মু. আবদুয যাহের রাশেদ, শহীদুল ইসলাম 


৬ মুহাম্মদ হোসেন কিবরিয়া: তুমি ডাক টিকেট খামের এটে 
দিয়েছো । নিয়ম হলো ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাক টিকেট 
খামের ভেতর নির্ধারিত ফরমের সাথে পাঠানো | সামনে 
এধরনের ভুল কেউ করবে না। 

* শহীদুল ইসলাম: তুমি সদস্য হওনি । ফোরামের সদস্য হওয়া 
ছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করা যায় না। তাই তোমার 
উত্তরপত্র গৃহীত হয়নি । 

* আবু ওমর মুহাম্মদ আসরর সিদ্দিকী: তুমি তোমার কলামের 
শেষে নাম ও সদস্য নম্বর লেখনি । লেখেছ আলাদা টুকরো 
কাগজে | যা মূল লেখার সাথে স্টাপলার বা সেলাই করনি । 
সামনে থেকে এমনটি আর করো না । লেখার শেষেই নাম ও 
সদস্য নম্বর লিখবে | 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


-।॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


গত ১৪ নভেম্বর ২০১২ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় 
গুরুত্পূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় । তর্ক ও তাফসীর বিভাগীয় প্রধান, 
বনুগ্ন্থ প্রণেতা, শারিহুল হাদীস আল্লামা রফীক আহমদ দা. বা.-এর 
তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিতর্ক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট 
আরবী সাহিত্যিক আল্লামা মীর খলিলুর রহমান মাদানী । প্রাণবন্ত এ 
অনুষ্ঠানে জামিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম ও হাজার হাজার ছাত্র 
উপস্থিত ছিলেন । বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষের ছাত্ররা কুরআন-হাদীসের 
আলোকে দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন । 

জামিয়ার শিক্ষা পরিচালক, বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ আল্লামা 
মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া প্রধান অথিতির বক্তব্যে বলেন, বর্তমানের 
শিয়ারা হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ফতোয়া মতে 
কাফের | কারণ তারা কুরআনের বিকৃতি বিশ্বাসী এবং রাসূল জ্- 
এর পরেই আলী র্ট-কে খলীফা হওয়ার যোগ্য, ইসলামের প্রথম 
কুফরী আকীদা পোষণ করে থাকে । যুগ যুগ ধরে ইসলামের চিরশক্রু 
করে আসছে । এতে তারা সফলও হয়েছে । তাই তিনি শিয়াদের 
ব্যাপারে সকলকে সজাগ থাকার আহবান জানান । 


আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ অসুস্থ: দু'আ কামনা 
আল্লামা হাকিম আখতার (পাকিস্তান)-এর সুযোগ্য খলীফা, আল্লামা 
হুসাইন আহমদ মাদানী ও হযরত যাকারিয়া ঞ্ক্ষ-এর সুযোগ্য 
শাগরিদ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরব্বি আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ দা. 
বা. দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানান রোগে ভুগছেন । 

হুযুর তার অসংখ্য শিষ্য ও শুভাকাজ্ীদের কাছে বিশেষভাবে দু'আর 
দরখাস্ত করেছেন । 


ডিসেম্বরে জামিয়ার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-৩৪ নল ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের 
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আরবী দ্বিতীয় 
(সফর) মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংরেজি চলতি বছরের ডিসেম্বরেই 
অনুষ্ঠিত হবে । উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর জামিয়ার হিফয বিভাগ ও 
ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মোস্টার্স)সহ বিভিন্ন 
তাখাস্সুসাত (অনার্স) বিভাগসমূহ পর্যন্ত প্রায় পাচ হাজার পরীক্ষার্থী 
অংশগ্রহণ করে থাকে | 


ডিসেম্বর”১২ 


দায়িরাতুল আদবের উদ্যোগে আলোচনা সভা 


. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ দায়িরাতুল আদাবের তত্বাবধানে 
.. মাহে মুহাররম ১৪৩৪ হিজরীর শেষ সপ্তাহে জামিয়ার দারুল হাদীসে 
_. এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে | জামিয়ার পাচ প্রধান (আল্লামা 


কদীম এ্জ্ছি ও আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী দা. বা.)-এর 
জীবন, কর্ম ও অবদান আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্ধারিত করা 
হয়েছে । 

এতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উরদু ও ফার্সী ভাষাসমূহের যে কোন 
ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ, বক্তব্য প্রদান, কবিতা আবৃত্তি ও কথোপকথনের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


২৮ ফেব্ুয়ারি ও ১ মার্চ ২০১৩ জামিয়ার 
আন্তর্জীতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০১৩ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৩ 
২১৬৬৯৬৮৩) অনুষ্ঠিত হবে । এতে দেশ বিদেশের বনু 
১১2 বিশেষজ্ঞ আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ 


মাসিক আত-তাওহীদ 


আবসারের পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ 
মুহাম্মদ নুরুল আবসার কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দা*ওয়া 
ত্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ 


1 


করেন । তার গবেষণার অভিসন্দর্ভটি ০৭ ও ০৮ 
সেপ্টেম্বর'১২-এ অনুষ্ঠিত ২১৭তম বিশ্ববিদ্যালয় 
সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত হয় । তার গবেষণার 
শিরোনাম ছিল 1২০191101191010 ০৬০০1) 
15181 & (01011901811: 4৯ 00601911091 
" /1081919 (ইসলাম ও খিস্টবাদের মধ্যকার 
সম্পর্ক: একটি তাত্তিক পর্যালোচনা) । তার গবেষণাকর্মের 
তন্বাবধায়ক ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া ত্যান্ড 
ইসলামিক স্টাডিজের সাবেক চেয়ারম্যান ও ধর্মতত্ব অনুষদের 
সাবেক ডিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তাফা কামাল । 
দাওরায়ে হাদীস, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে কামিল 
(হাদীস), কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া ত্যান্ড ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্সসহ অতীতের সকল 
পরীক্ষাসমূহে কৃতিত্রে স্বাক্ষর রাখেন । 
ড. মুহাম্মদ নুরুল আবসার কক্সবাজার জেলার মহেশখালী 
উপজেলার বড় মহেশখালী মাওলানা আনসুর আলী পাড়া আলহাজ 
গোলাম বারী ও বেগম মাইয়াশা খাতুনের ৫ম পুত্র । বর্তমানে তিনি 
কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল (মাস্টার্স) মাদরাসায় প্রভাষক ও 
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় কক্সবাজার ক্যাম্পাসের খ-কালীন 
লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছেন । 


) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


নূরাণী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চ্টথ্াম এর উদ্যোগে 


